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ধন্মনীতি। 
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বিজ্ঞাপন । 


ধম্মনীতি প্রথম ভীঁগ প্রচারিত হইল। ইহা কোন গ্রন্থের 
অবিকল অন্তবাদ নহে) নান! ইংরাজী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া 
লিখিত হইয়াছে। ইহার এক এক অংশ প্রথমে তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয়; এক্ষণে দেই সমুদয় সঙ্কলন পূর্বক স্বতস্ব 
.. পুস্তক করিয়া প্রচার করা যাইতেছে 

এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে আরম্ত করিবার পর আমি কোন 
উৎকট পীড়ায় পীড়িত হইয়াছি। এই নিমিত্ত কয়েক মাসাবধি 
ইহার গ্রচারবিষয়ে একবারেই নিরস্ত ছিলাম । পরে অনেকে 
এই পুস্তক পাঠ করিবার জন্য সাতিশয় বাগ্রতা প্রকাশ করাতে, 
এক্ষণে সত্বরেই শেষ করিয়! দিতে হইল। ইহা যেরূপ সহ 
করিয়া পাঠকসমাঁজে উপস্থিত করিবার মানস ছিল, শারীরিক 
অপট্‌তা প্রুক্ত তাহা কোন রূপেই হইয়া উঠিল না। থাস্থা হউক, 
এতাদৃশ অস্তুসম্পন্ন পুস্তক যদি পাঠকবর্গের পাঠ-যোগা বলিয়া 
: গ্রাহ্থ হর, তাহা হইলেও সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব । 


শ্রীক্ষয়কুমার দত্ত । 


৯* মাঘ । শকাবাঁ; ১৭৭৭ | 


প্রকরণ । 
প্রথম অধ্যায় ।--ধর্মের প্রাধান্য ও ধর্ম প্রবৃত্তির বিবরণ 
দ্বিতীয় অধ্যায় |__কর্তব্যা কর্তৃব্য-নিকূপণের নিগ্নম এবং 
ধন্মাধন্ম-নিরাপণ-বিষয়ে মতামত উপস্থিত হইবার 
কারণ নির্দেশ 188,284 
তৃতীয় অধায় ।__আত্ম-বিষয়ক কর্তব্য কর্খ,_বিদা- 
শিক্ষা ্ 
চতুর্থ অধ্যায় রানি ্াস্থা- ডি ধম টি 
উন্নতি সাধন, এবং কুস্থ ও স্বস্তি সম্পাদন ... 


পঞ্চম অধ্যায় ।-.-গৃহধর্ম, গাস্থাখ্ম অবলম্বন ও উদ্বী্‌- 


' বিষয়ক নিয়ম নির্ধারণ 

ষষ্ঠ অধ্যায় ।__-দম্পতির পরম্পর ব্যবহার 

সপ্তম অধ্যায় ।-সস্তানের প্রতি পিতামাতার কন্তব্য, 
সন্তভানগণের শারীরিক স্বাস্থা-বিধান ও তাহাদিগকে 
শিক্ষা-দান এবং তাহাদের পাঠয-বিষয় মিজপণ  ... 

অষ্টম অধ্যায় |__-ই বিষয়, বিদ্যালয় সংস্থাপন ও শিক্ষা. 
প্রণালী-নির্দীরণ ১০০ রঃ 

নবম অধা!য়।--পিতামাতার প্রতি সম্ভনের রূপ 
বাবহার কর্তব্য তাহাঁর বিবরণ ৰ 

দশম অধ্যায় ।--ত্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত কিরূপ 
ব্যবহার কর! উচিত তাহার বিবরণ 

একাদশ অধ্যায় ।-- প্রভুর ও ভূত্যের পরম্পর উন 
ধারণ 


ঠা। 


খ ট্ 


€ ৪ 


চা 
৬৭ 
১৪% 


১৪৩ 


১৭১ 


পপ 
44৫ ৯১৬৮4 
2 দিক, টে রঃ 


প্রথম অধ্যায়। 


পরমেশ্বর মন্ুমবুকে যে সমস্ত উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত করিয়াছেন, 
তন্মধো ধর্ম সব্বাপেক্ষা প্রধান। তিনি তৃমগুলস্থ সমুদায় 
প্রধাকেই ইন্দিয-সথ-সন্তোগে মমর্থ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে 
মনতম্মুকে জ্ঞান ও ধন্মু লাভে আবিকারী করিরা সর্বাপেক্ষা শেষ, 
করিরাছেন। এই দুই বিষযের ক্ষমতা থাকাতে, মনুষ্য-নামের 
এত গৌরব হইয়াছে, এবং এই দুই বিবয়ে কৃতকার্য হইলেই 
অন্যের যথার্থ মহত্ব উৎপন্ন হয়। সুখ ঘে এমন অনির্বচনীয 
পরম প্রার্থনীয় পদার্থ, ধ্মস্বকূপ গত্গ্যোন্তি তদপেক্ষাও শত গু, 


২. নীতি টি 


পপশিসাসশাত শপাশিশিাপিিপপাপিশ শপিপীণ ০০০ স্পীপীশপীপপাপাপপিপাসগলাপা পপিশসপপাপস্দীলত 1 17110 
াীশিশীশিশাশা এপ পিপাসিকশ তি 


উতকষ্টা যদিও সকল লোকে প্রায় সুখোদেশেই সমস্ত রব 

সাধন করিয়া থাকে, কিন্ত যে স্থলে কোন পুথ্য-কর্খে প্রবৃত্ত, 
হইলে, আপাততঃ ইন্দিগ্-স্থথের অল্পতা ও বৈষয়িক ক্লেশের 
উতপ্তি হইবার সম্ভাবনা থাকে, সে স্থলে ঘিনি ধর্মার্থে স্ুধবিস" 


কজন ও ক্রেশ্বীকার করেন, আমরা তাহার শ্রেত্ব ও মহত্ব 
অঙ্গীকার করি) এবং তাহাকে মনের সহিত গ্রীতি ও প্রশংসা 


শি 


করিয়া থাকি। আর ঘিনি তুঙ্ছ-নখান্থুরোধে কর্তব্যানুষ্টানে বিরত, 


হন,উাহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়া থাকি। বিশুদ্ধ-হথ-সম্ভোগ 
পরন পবিত্র পুণাক্রিয়ার অনগ্রন্ভবী পুরস্কার তাহার সনোহ নাই। 
কিন্তু ধন্ান্্ান-কালে স্বকীয় স্ুখোদেশে কার্ধয করা ধন্য প্রবৃত্তি 
স্বভারুদিদ্ধ ঘহে। বখন কোন দগ্বাবান্‌ সাধু ব্যক্তি কোন 
সনুষ্যকে গৃহ-দাহে দগ্ধ হইতে দেখিরা, অগ্রিরু উত্তাপ সহা করিয়া, 
ততক্ষণাৎ ভাহাকে বক্ষ করিতে ধাবমান হন, তখন তিনি 
ভিক ব! পাত্রত্রিক জুখ লাভের প্রত্যাশ। ও পর্যা, 

(লোচনা করিরা এ অদনপাহদিক কর্ছে প্রবৃত্ত হন না। মুন 
বাক্তির উপস্থিত দুঃখ ও আমন্ন বিপদ, দৃষ্টি করিয়া তাহার নয়া 
(দন্ধু উচ্ছৃসিত হুইয়া উঠে, এই নিমিভ্ত, তিনি শকান্স কারুণা 
3 হইরা, দুঃসহ ক্রেশ স্বাকীর করিম: &, সেই বাক্ধির 
দন্থন। (লবারণ ও প্রীণত্ক্ষাথ বরধান্‌ হন। ভোগাঁসক্ত ধনাা 
[দগের শোভাকতর অদ্রালিকা, উন্বন বেশ ভুষ্ষা, বহ মুলা ঘান, 
বিশ্ব স্থ আমোদ প্রমোদ প্রতাক্ষ করিয়া তদন্থুবূপ এশ্বধ্য ভোগে 
জনকের জাতি রি হইতে পারে বটে, কিন্ধু বে মহাত্মা যখার্থ, 
+প্র-প্রচা্থ কঠিন নিগ্রহ স্বীকার ও অশেষ ন্ত্রণ! ভোগ কয়া 
চেল) ভগবা প্রাণ টি পণ করিপ! শ্বদেশের শ্বাধীন রক্ষা 
কহাছেল, ভীহার চরিত্র পাঠ ও কীঙ্ি আবণ কারলে। তাহাকে 


ধ 


প্রথম এধ্যা। ৩ 
' একান্ত মনে আশীর্মাদ করিতে ও মন্ুয্যের মধ্যে অগ্রগণ্য বলিয়া : 
অঙ্গীকার করিতে সকলেরই প্রবৃত্তি হয়। অতএব ধ্মরূপ মহা- . 
্ সর্ববোধকুষট পদার্থ। এই পরম পদার্থের স্বরূপ কি, এবং 
ফান কোন কর্মৃই বা যথার্থ ধর তাহা বিবেচনা করা মহুয্যের 
কে সর্বতোভাবে কর্তর্য। যে বিদ্যা অধায়ন করিলে, এ 
ছুই বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহাকে ধর্খনীতি কহে। 

অপর সাধারণ সকলেই কতকগুলি কর্মফে সৎকর্ম, অর 
কতকগুপিকে অসংকর্থ বলিয়া জানেন । ক্ষুধাতৃুরকে অন্ন-দাল, 
জ্ঞানকে জ্ঞান প্রদান, বিপন্ন ব্যক্তির বিপছুদ্ধীর, উপকারীৰ 
প্রত্বাপকার এই সমুদারকে নতকর্ম্, এবং অর্থাপহরণ, পরপীড়ন, 
প্রতারণা, নরহতা! এই সমুদায়কে অপৎ কর্ম বলিয়া মন্ধুয্া মাত্রে- 
রই হৃদরঙ্গন আছে। কিন্ত মামা কি নিমিত্ত প্রপমেক কর 
সমুদারকে অস কর্তন বলিয়া থাকি, তাহা বিচার করা কর্তৃব্য। 

কর্তব্যাকর্ভব্য নিন্ূপণ করিতে হইলে, অগ্রে আমাদের মান- 
সিক প্রকৃতি নিরূপণ করিতে হয়। মানলিক প্রকৃতি নিরূপি 
হইলেই, কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপিত হইবে । 

মনুষ্যের মনোবুত্তি তিন প্রকার; নিকৃ্পরবৃত্ভি, বুদ্ধিবুন্তি 
€ ধর্মপ্রবৃত্তি। কান, অপতা-ন্নেচ, অঙ্জনম্পৃহা, জিঘ্াংস! প্রই- 
তির নাম নিক্কই প্রবৃত্তি) উপমিতি অনুমিতি প্রভৃতি যে সমস্ত 
ত্তি দ্বারা পদার্থ জ্ঞান ও বিচার শক্তি জন্মে, তাহার নাম বুদ্ধি 
দ্বি) আব্ব উপচিকীর্ষা, ভক্তি, ন্যায়পর়ত! এই ভিন প্রধান 
বৃত্তির নাম ধর্ধপ্রবৃতি। ধর্মাধন্্শ অবধারণ ও তাহাদের শ্বরূপ" 
নরূপণ, ধর্শ-প্রবৃত্তি বিষয়ক জ্ঞানের উপর অধিক নির্ভর করে, 
একারণ এ স্থলে ধর্মপ্রবৃন্তির স্বন্ধপ ও কার্প্যাকার্্য সংক্ষেপে 
নর্দেশ করা ঘাইতেছে। 


৪. ধর্মনীতি । 
উপচিকীর্ষ। ।_-পরের ছুঃখমোচন ও এুখ-বর্ধনের অভিলাষ 
, ক্ষরা, পরম পবিত্র উপচিকীর্ষা বৃত্তির স্বভাবসিন্ধ কার্য্য। কেবল 
অর্থদান করিলেই দয়া-প্রকাশ হয়, অন্য প্রকারে হয় না, এমত 
হে প্রস্যাত সহন্্র প্রকাকে আত্মীয় জন, বন্ধু বান্ধব, গ্রবং 
জন-সমাজের গুভ সম্পাদন করিয়৷ উপচিকীর্ষা বৃপ্তিকে চরিতার্থ 
করা যায়। পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির যতদূর সুখ শ্বচ্ছন্দতা 
বৃদ্ধ করিতে পারা যায় তাহার উপায় করা, জ্ঞানোপদেশ, 
_ ধর্মোপদেশ, সদালাপ, সতপরামর্ণ প্ররান প্রভৃতি শুভকর 
ব্যাপার দ্বারা সকলকে স্ুথা কারবাব্র চেষ্টা করা, ককশ কথা 
ও কঠোর ব্যবহার দ্বারা অন্ত লোককে নিরর্৫থক দুঃখিত করিতে 
না হর একারণ ক্রোধনবারণ এবং বিনয় ও শিষ্টাচার অভ্যাস 
করা, লোকের যথার্থ দোষ উল্লেখ করিবার সমরেও বুদন। 
তইতে নারদ শব নিঃপারণ না করিয়! দরা ও বাতৎসল্য ভাব 
প্রকাশ করা, পীড়িত লোকের নিকেতনে ও দরিদ্রদিগের কুটারে 
উপস্থিত হইরা তাহাদের যপ্তণারূপ অগ্নি শিখার শান্ত-বারি সেচন 
করা, চতুর্দিকে জ্ঞান ও ধশ্ম জ্যোতি খিকাণ কারবার [নগিজ্তে 
সাধ্যান্ুসারে চেষ্টা কর!, সমুদয় সংসারকে সুখামৃত রসে অভিষিক্ত 
করিবার উদ্দেশে সকল কাধ্য সম্পার্দন করা এই পরুম পরিজ্ত 
উপচিকীর্ধা-বৃত্তির উদ্দেশ্ত । আপন সন্ত শ্ই হউক, মিত্রে- 
রই হউক, অপর ব্যক্তিরই বা হউক, সকগ লোকেরই কল্যাণ 
প্রার্থনা ও সুখ চেষ্ট! করা এই উপটিকার্ধার কারধ্য। কোন 
“বিয়ে স্বার্থনুসপ্ধান কর! এ প্রবৃত্তির অভিসন্ধি নহে। 
ভক্তি ।-“মহৎ ও উত্তম গুণ মনে হইলেই ভক্তির উদয় 
তয়।” পাত্রবিশেষে ভক্তি) মর্যাদা, ও আদর অবেক্ষা করা 
এই প্রধান প্রবৃত্তির কাধ্য। এই বৃত্বি থাকাতে, আম! 
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গুরুজনদিগকে ভক্তি করি, গুণী, মানী, বিদ্বান $ ধারক ব্যক্তি-:. 
দিগকে শ্রন্ধা করি, এবং প্রভু ও তপতি প্রস্ৃতি, পার: 
ব্যক্তিদিগকে সঙাদর ও. সন্ত্রম করি), খাহার যহ উদ গুণ 
দর্শন ও শ্রবণ করা যায়, তাহার গ্রতি তত প্রগ্াছ ভক্তির উদয় ' 
হয়। কিন্তু জগদীশ্বর যেমন ভক্তি ভাজন এমন আর দ্বিতীয় 
পদার্থ নাই। তাহার অচিন্ত্য, অনির্বচনীর, পরমাশ্চর্যা, পরাৎপর 
স্বরূপ পর্যালোচনা করিলে, কাহার অন্তঃকরণ প্রগাঢ় ভক্কি-রসে 
আর্দ্র না হইয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারে? 

স্যায়পরতা 1-কর্তব্যাকর্তব্য অবধারণ বিষয়ে এই প্রবৃত্তি 
সর্বাপেক্ষা উপকারিণী। পরের হিতাভিলাষ এবং পাত্র বিশেষে 
ভক্তি শ্রদ্ধা প্রকাশ মাত্র উপচিকীর্যা ও ভক্তিবৃত্তির কার্ধয। কিন্ত 
॥ তকর্ণব্যতাজ্ঞান, অর্থাৎ অনুক কর্ম আমার কর্তবা, না! করিলে 

ভ্যবার আছে, এপ্রকার্‌ জ্ঞান করা এই ছুই বুত্তির কার্ধা নভে, 
্ হা কেবল গ্যারপরতার কাধ্য। যখন উপচিবীর্ষা বুভ্তি, কোন 
যোগ্য পাত্রকে অর্থ দান করিতে প্রবুত্তি দের, এবং ভক্তি, 
কোন অন্ধাম্পদের প্রতি শ্রক্ধা প্রকাশ করিতে আদেশ প্রদান 
করে, তথন তাদের উপদেশানুসারে দান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ 
করা যে কর্তব্য কন্ম, এ প্রকার জ্ঞান হওরা ম্তারপরতাবুন্তির 
কার্ষা। 

হ্যাব্যান্যা্য প্রভীতি করাও এই প্রবৃত্তির দ্বভাবদিদ্ধ। 
ফলতঃ) (িচাবাগারে যত বিচীরক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তাহ! কেবল 
স্তারপরভা ও বুদ্ধি বুট্রি দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থারে। 
বুদ্ধিবু্তি, দোষীর দোষ নিরূপণ ও অভিমন্ধি অবধারণ, এবং 
তাহার কর্মের ফলাফল বিবেচনা করিয়া থাকে, কিন্তু সেই কর্খটী 
অন্যায় বস্তায় সিদ্ধ তাহা কদাপি গ্রতীভ করিতে পাতে না। 


চে 


৬  বরনীতি। | 
কোন বিষয়ের বিটার উপস্থিত হইলে, টান তৎসম্প: 
: কাঁয় সমূদায় ্যাপান্ তন তর করিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে, 
পরে স্তার়পরতা বৃত্তি আবিভূতি হইয়া ভাঁহী গঠিত বা অগছ্িত, 
' বলিয়া ি্াস্ত করে।, কর্তব্যাকর্তব্য ও াযাল্তবয গ্রতীতি কা 
কেবল ভ্তা়পরতা বৃত্তিরই কার্য। 

যখন ক্রোধাদি প্রধল হইয়া পরের উপর অত্যাচার 
করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন স্তায়পরত্তা এই প্রকার উপ 
দেশ প্রদান করিতে থাকে, যে, আত্মরক্ষা ও আশ্রিত 
প্রতিপালনার্থ আততায়ী নিবারণ করা কর্তব্য বটে, কিন্ত 
আততায়ী হইয়া অন্তকে আক্রমণ করা উচ্তি কর নহে। 
যখন অর্জন-স্পৃহা বলবতী হইয়া কাহারও অর্থাপহরণ করিতে 
উদ্যত হয়, ভখন ন্ারপরতা উপস্থিত হইয়া এইরূপ আদেশ 
করে, পরিবার-প্রতিপালন ও পরোপকার-সাধনার্থ যথানিয়গে 
অর্থোপার্জন করা কর্তব্য বটে, কিন্তু তদর্থে পর-ধন-হরণ করা 
কোন মতে উচিত নহে । যখন উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অতান্ত তেভ- 
দ্বিনী হইয়! পাত্রাপাত্র ও হ্যাষ্যান্তাধা বিবেচন| না কনিয়া যথা, 
সর্ধন্ব দান করিডে প্রবৃত্তি দেয়, তখন ন্ায়পঞ্নতা উথ্িত হইয়া 
এইরূপ উপদেশ করিতে থাকে, দান-ধর্শ প্রধান কর্ম বটে, কিন্ত 
'অপাত্রে ও অন্ায় স্থলে দান করা উচিত ন/হ। কপণতা দোষ 
বটে, কিন্তু অতিবার়শীলতাও সামান্ত দোষ নহে। ন্যায়পরতী- 
বৃন্তি এইরূপে অপরাপর সমুদায় বৃত্তিকে সংঘত ও শাসিত করিয়া 
সারের অনিষ্টনিবারণে অবিরতই প্রবৃত্ত থাকে। 

বাহার ্তায়পরতী-বুত্তি অতিশয় তেজস্থিনী, তিনি কেবল 
অন্যের শ্দীর ও সম্পত্তি বিষয়ক অনিষ্ট-সাধন পরিত্যাগ করিয়! 
নিবন্ত থাকেন না; বিশিষ্ট কারণ ব্যতিরেকে অগ্ঠের সুখাতি- 
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লোপ, প্রণয়-হানি ইত্যাদি স্যায়বিরুত্ধ ব্যবহার করাও বিষম 
বিগ্হিত বলিয়া জানেন। কিন্ধু আপনারই হউক, আর পরেরই : 
হউক যথার্থ দোষ দেখিলে তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া.থাকেন। 
সহসা খণ.বন্ধ ও বচন-বন্ধ হইতে চাহেন না, কিন্তু গ্ণপরিশোধে 
ও প্রতিশ্রুত পরিপালনে সর্ধদ। সত্বর থাকেন। ন্যার-পরায়ণ 
মহানুভব মন্ুষ্যের! এই মহীয়মী বৃত্তির বশবর্তী হইয়া সত্যপাপন 
ও কর্তব্য সম্পাদনার্থে ধন, মান, খ্যাতি ও প্রতৃত্ব বিসর্জন দিতে 
পাবেন। 

উপচিকীর্ষা, ভক্তি ও ন্যায়পরতা এই তিনটি ধর্ম প্রবৃত্তির 
বিষয় এ স্থলে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল ; যে কার্ধ্য এই তিন 
উৎকৃষ্ট বৃত্তির অনুমোদিত, তাহাই সংকার্ধ্য। আর যে কার্্য 
ইহাদের অন্মোদিত নহে, তাহাই অসৎ কার্য । 'দ্বিতীয় অধায়ে 
এ বিষয়ের বিশেষ বুত্তাম্থ লিপি-বন্ধ হঈবে। 


৮ ধর্মশীতি । 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 


স্পা ৮0১ সস 


প্রথন অধ্যায়ে ধর্মপ্রবৃত্তির বিবরণ করা গিয়াছে, এক্ষণে 
ধর্ম স্বরূপ ও কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ করিতে প্রবৃন্ত হওয়া 
যাইতেছে । 

পরমেশ্বর আমাদিগকে কর্তব্য কশ্মে প্রবৃত্ত করিবার অভিপ্রায়ে 
নানাপ্রকার মনোবৃত্তি প্রদ্দান করিয়াছেন, তাহার গ্রাত্যেক বুত্তির 
এক এক প্রয়োজন নির্দিঃ আছে। যথা, উপাজ্জন করা অঞ্জন-. 
স্পা বুন্ধিত্র প্রয়োজন, পরোপকার কলা উপচিকীর্ষা বৃন্তিন 
গ্রয়োজন, কার্ধা কারণ নিরূপণ কৰা অন্তমিতি বৃত্তি প্রয়োজন, 
উত্যাদি। জগদীখর থে কার্ধ্য সাধনার্থ যে বৃত্তির স্থষ্টি করিরা- 
ছেন, ভাতাকে সেই কার্ধো নির়োজন করা কর্তবা। কিন্তু 
অনেক স্থলে এক বুন্তির সহিত অন্য দুভতির বিরোধ উপস্থিত হর | 
এক নুন্তি ঘে কার্যে প্রবৃত্তি প্রদান করে, গন্য বৃত্তি তাহা 
নিষেধ করিতে থাকে। অক্নম্পৃহা বৃত্তি 'কাতে উপার্জন 
করিতে প্রবৃদ্ধি হয়, এবং পরিবার প্রতিপাঁলনার্থে উপাজ্জন 
তাহার সন্দেহ নাই, কিন্ত পরের অর্থাপহরণ করা 
অভিমত নহে। অজ্জনস্পৃহা বুন্তি পর-পন-হরণে 


কৃরা৪ বিঠি 
_্যান্পদ্তা বু 
প্রবুন্তি দিতে পারে, কিন্তু শ্তায়পরত।-বৃত্তি তাহা নিষেধ করিয়া 
থাকে; সুতরাং এক বৃত্তির উপদেশ স্বীকার করিতে গে 
অন্ত বুন্ধির উপদেশ মস্বীকার করা হয়। অতএব, এরূপ স্থলে 


/ 
ধা 
ঞ 
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কিরূপ বাবহার কর্তবা তাহা বিবেচনা করা আবশ্বক। বুদ্ধি- 
বৃত্তি ও ধর্ম -প্রবুন্তি সর্বাপেক্ষা প্রধান বৃত্তি, অন্য অন্য বৃত্তিকে 
, তাহাদের বশবত্তী করিয়া রাখা উচিত। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি 
সমুদায় যে নিকষ্ট প্রবৃত্তি অপেক্ষা উৎরুণ্ট) ইহা মনুষ্য মাত্রেরই 
তঘবতাবতঃ হ্ৃদরক্গম আছে। নিরুষ্ট প্রবৃত্তির সহিত বুদ্ধিবৃত্তিৎও 
ধর্ম্রবৃতির বিরোধ উপস্থিত হইলে, এই সমস্ত শেষোক্ত প্রধান 
প্রবৃত্তির প্রাধান্য ত্বীকার না৷ করিয়। ক্ষান্ত থাকা যায় না। 
অতএব, এমন স্তলে নিকুষ্টপ্রবৃত্তিকে অনাদর করিয়া বুদ্ধিবৃত্তি ও 
ধন্মপ্রবৃত্তির উপদেশ গ্রহণ করাই সর্বতোভাবে কর্তব্য । 

বদি অপতান্নেহ বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃ্ির বশবর্তী না থাকে, 
তাহা হইলে বিস্তর অনিষ্টোৎপন্তির সম্ভাবনা । খাভার অপতা- 
শ্নেহ অত্যান্ত প্রবল, কিন্ক বুক্িবুত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তি তাদৃশ তেজন্বিনী 
নহে, তিনি অতান্ত স্নেচাসক্ত হ্ইয়। শ্বীয় সন্তানের শুভাশুভ 
সমুদায় মনোরগ পূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হন। হিতকারী বা অহিত- 
কারীযে কোন শিষয় দারা সন্তানের মনস্তষ্টি লন্মে, তাহাই 
করিয়া থাকেন। এইরপে, আনেকে সন্তানের অতিভোজনে, 
আলম্ত-বদ্ধীনে ও পাপাচরণেও উত্সীহ দিয়া থাকেন। কিন্তু 
এপ্রকার ব্যবহার আনাদের সমুদায় বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম-প্রবৃত্তির 
বিরুদ্ধ । বুদ্ধিবুন্ধি দ্বারা [নরূপিত হর, সন্তানের সমুদায় অশুভ 
বাসনা দিহ্ধ করিলে, তাহার অসুস্থতা, অশিষ্টতা, উগ্রভাৰ 
প্রতি নানাপ্রকার অনিষ্ট উংপাদন করা হয় । যন্্ারা কাহারও 
ক্লেশ ও অনিষ্ট হয়, তাহা কদাচ উপচিকীর্ষ। বৃত্তির অভিমন্ত 
হইতে পারে না। নির্বকেধ বালকের অন্তঃকরণ অসৎ পথে 
চালনা করিলে তাহার প্রতি হ্যায় বিরুদ্ধ বাবহার করা হর, 
অতএব এরূপ আচরণ ন্যায়পরতা -বৃ্ডিরও সম্মত নহে। পরম 


কারিনা 


১০ পু | |  ধর্মনীতি । 


টি রা পরমেশ্বর থাবাদিগেদ গ্রতি ৯ শির ভরণ পোষণ ও সাধ্য 
. মস্ত শুভোব্তি সাধন করিবার ভারার্পন করিয়াছেন, অতএব 
তাহার নির্পরবততি সনুদায়কে চরিতার্থ করিয়া অকল্যাণ 
উৎপারন করা কনাপি তাহার অভিপ্রেত নহে) সুতরাং এক্ূপ 
আসরণ পরবেশ্বর বিবরিণী ভক্তির ও অনুগামী নহে। সন্তানের 
মল কানন। পরিপুত্রণ যর্দিও অপত্যা-ন্গেহের সম্পূর্বদ্প গ্রান্ধ, 
কিন্ধ বু্িবৃ্ি ও ধক্ষপ্রত্ুতির গ্রাথ নহে; অতএব কোন ক্রমেই 
কণ্তব্য নয়। 

বুঁদ ও ধর্ম প্রুহি সর্বাপেক্ষা প্রধান বু বটে, কিন্ধ 
তাহাদের ও কর্তৃবাণকর্তরা বিধানার্থে নিকট প্রবৃত্তি সকন্ে 
সহাধত। আবশ্যক করে। বুন্িন্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির সহিত 
অপত্যন্েহের সহবোগ থাকিলে, সন্তানকে বেরূপ বন্ধ ও ১ 
পুর্ধক লন পালন করা নার, কেবল বুদ্ধিনৃপ্তি ও ধর্শ-প্রনাও 
দ্বারা ন্প কর: যান্ন না। অপরের অপেক্ষা সন্তানের শুভ; 
সাথনে যে আবকতর অনুরাগ হয়, অপতা-ন্নেহই তাহার প্রধান 
কারণ। | 

অভএবৰ, সকল প্রকার মনোবুভ্তি পরম্পর মিলিত ও আবি 
রোধী থাকির| থেরূপ উপদেশ প্রনান করে, হগঞজুবায়ী বাবহারই 
বৈধ বাবহার, এবং তনিরুদ্ধ বাবহারই অবৈধ । নে স্থলে নিকু 
প্রবৃত্তির সহিত ঠী ও ধ চি বিরোধ রি হয, 
রুরাই শ্রেরঃকল্প। লা বাবহারের না মি ধর্ম ও পুণ্য; বঙ্গ 
ও পুণা কোন স্বতন্থ পদার্থ নয়। যেমন কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
লোমাবৃত চতুপ্পদ প্রাণীর সাধারণ নাম পশ্ত, এনং কক শুলি 
ভিন্ন ভিন্ন পক্ষবিশিষ্ট দ্বিপদ পানীয় সাধারণ নাম পক্ষী, সেইরূপ, 
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॥ আসল পান পি পপ ৮ ০০৭০৮ 


দার বৈধ কন্মের সাধাধণ না দি গুণ্য। বৈধ কর্মের সহিত: 
ধর্ম ও পুণোর কিছুমাত্র বিশেষ নাই। পরস্পর সরক্ভাবাপন্ন 
দা মনোবৃত্তির অভিমত কার্ধাকে বৈধ কার্ধয বলে, তাহাকেই 
রব কহে, এবং তাহাই ধর্ম ও পুণা বলির উল্লিখিত হয়। 
; সমুদয় কর্তবা কর ভক্তি, উপচিকীর্ধা) গ্তায়পরতা এই তিন 
ব্ভিরই অভিনত তাহার সন্দেহ নাই। কিন্ত সকল পর্শ-প্রবৃততি 
মকল স্থানে পরম্পর সহকৃত হইয়। একত্র কার্য করে এমত নব 
তাহার! অনেক স্কুলেই স্তর স্বতদ্ব কাধ্য করে। যদি কোন বান্তি 
ঈতসা নদী-গর্ভে পতিত হয় আর অন্য কোন দয়াশীল বাক্তি 
ততক্ষণাৎ তাহা দেখিতে পান, এবং তীহার সন্তরণ করিবার 
সামর্থ; থাকে, তবে চা ক্বভাবসিত্ধ প্রগাঢ় উপচিকীর্মামানেল 
বশীভূত হা তাহার উক্মারার্৫থ ধাবমান হইতে পারেন। এ 
রার্ধা হায় সম্মত ও রন কিনা,তিনি সে সময়ে তাহা 
পিবেচনা না কনিলেও না কধিতে গাঁরেন। কিন্তু যখন আগর 
শ্বিরচিছে বিচার করিয়া দেখি, তথন প্রভীত হয়) এ কার্ষা 
যেমন উপচিকীর্ষ-বৃদ্দির অভিমত, সেইন্প, স্তায়ান্গত, বুদ্ধি- 
সম্মত এবং ঈশ্বরাভিপ্রতও বটে। অনভভএব সনুদা ধর্মাপ্রবৃতি 
ও বুক্ষিবুর্ঠি এ কাধৌর বৈধতা শ্বীকা্ করিয়া থাকে। এইব্নপ 
সমূদায় স্টান্-ঘুক্ত কার্ধাই লোকের উপকারী এবং পরমেশ্বরের 
অভিপ্রেত। এবং যে থে কার্ধা পরন পূঙ্গনীর পত্রমেশ্বরের যথার্থ 
অভিপ্রেত স্থতরাং পরমেশ্বর বিষরিণী ভক্তিন্ন অনুমোদিত তান 
উপচিকীর্ষ! ও গ্লায়পরতাবগ সম্মত, তাহার দন্দেহ নাই । অন্ত" 
এব, এক ধন্মপ্রনুত্বি অন্যন্য ধন্দপ্রবুতি ও বুদ্ধিবুণির বিরুদ্ধাচরণ 
না! করিয়া যে কার্ো প্রকৃতি প্রদান করে) তাহা! মভাবঙই অস্থান্ 
ধর্ম গ্রবৃতির ও অভিমত হই থাকে | 


হু ও ধরি স সফল বতত্ত্ বত কার্য করিলে সকল, 
: স্থলে দোষ হয় না বটে, কিন্তু এক বৃির উপর নির্ভর করিয়। | 
৮ পদে ভ্রম হবার সম্ভাবনা । পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, . 
 উপচিকীর্ষা-বৃত্তির সহিত বুদ্ধি ও ন্যায়পরতার সহযোগ না থাকিলে, 
অপাত্রে দান, অতিবায়গীলতা প্রভৃতি নানা দোষ ঘটিতে 
পারে। বৃদ্ধিরৃত্বি মার্চিত না হইলে, চিক বৃত্তি স্থষ্ট ও মনকল্পিত 
বস্তুর উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। 

অতএব, কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণ বিষয়ে পূর্বোক্ত নিয়ম অব- 
লম্বন করাই শ্রেয়; অর্থাৎ সমুদায় মনোবৃত্তি পরম্পর মিলিত ও 
বিরোধী থাকিয়া যেরূপ উপদেশ প্রদান করে, তাহাই কর্তবা, 
এবং*তদ্িরুদ্ধ ব্যবহার অকর্তৃব্য। যে স্থলে নিকষ্টপ্রবৃন্তির সহিত বুদ্ধি- 
বৃত্তি ও ধর্মপ্রবুত্তির বিরোধ হয়, সে স্থলে শেষোক্ত প্রধান বৃত্তি- 
দিগের অন্তগামী হইয় কার্ধয করাই শ্রেরঃকল। কিন্তু সকলের 
সকল বুক্তি সমান নয়, কাহারও কাম ও দিঘাংসা সব্বাপেক্গণ 
প্রবল, কাহারও অজ্জন-্পৃহা সর্বাপেক্ষা বলবতী, কাহারও বা 
ভক্তি ও উপচিকীর্ষ। সর্বাপেক্ষা তেজন্থিনী। ইহাতে সকল 
বিষয়ে সকলের সমান ভাব ও সমান অভিপ্রায় ভওয়া জ্ুকঠিন। 
অতএব খাহাদের মানসিক বৃত্তি সকল স্বভাব, তেজন্বিনী। ও 
পরস্পর সমগ্জদীভূত হইরা থাকে, এবং নানাও্কার বিগ্ান্তণালন 
দ্বারা উত্তম রূপে মার্জিত ও পরিশোপিত হয়, তাহাদের মনো, 
বৃত্তি সমূদায় পরস্পর অবিরোধী ও মিলিত থাকিয়! যেরূপ উপদেশ 
প্রদান কৰে, তাহাই গ্রহণ করা কর্তব্য । 

এইরূপে যে সমস্ত কর্তবা অবধারিত হয়, তাহারই নাম সং- 
কারা, তাহাই জগদীশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা, এহং তাহাই একান্ত 
যত্ব ও অবিচলিত শ্রন্ধা সহকারে সম্যক্রূপে পালন করা” কর্তব্য । 
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এইরূপ ব্যবহারকে সাধু ব্যবহার বলে। এইন্ধপ আচরণ করিলে 
অতি পবিত্র আত্ম প্রসাদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সংকর্শের অনুষ্ঠান 
করিলে, অস্তঃকরণে যে অসস্কোচ- সম্বলিত অনির্কচনীয় সস্তোষের 
উদ্রেক হইয়া থাকে, তাহাকেই আত্ম-প্রসাদ কহে। আত্ম-গ্রসাদ 
অমূল্য ধন। যিনি অসম্কুচিত চিত্তে কহিতে পারেন, আমি 
নিরপরাধ ও নিক্ষলঙ্ক থাকিয়া! পরম পিতা পরমেশ্বরের নিয়ম সমূ- 
দায় প্রতিপালন করিতেছি-যথাসাধ্য পঞ়োপকার ব্রত পাঁলন্‌ 
করিতেছি--নকল লোকের সহিত অন্ঠায়াচরণ পরিত্যাগ করিয়। 
নিরবচ্ছিন্ন স্ঠায়যুক্ত ব্যবহারে প্রবৃন্ত রহিয়াছি__প্রগাঢ় ভক্তি ও 
'সাতিশয় শ্রন্ধা সহকারে পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া রহিয়াছি,, 
তিনি অগ্রাক্ৃত মন্ধৃয্য। তাহার প্রশস্ত চিন্ত অত্যাশ্্য অনির্ধ্চনীর্‌ 
বিশুদ্ধ শখের নিকেতন। তিনি আপনার নির্মল-জলতুল্য 
পবিত্র ঈরিত্র পুনঃ পুনঃ পর্বাালোচন। করিয়া পরম পরিতোষ প্রাপ্ত 
হন। যদিও তাহার সাধু ব্যবহার যাবতীয় মন্ুষ্যের অগোচর 
থাকে, সুতরাং একবার মাত্রও লোক-মুখে স্বীয় সুখ্যাতি শ্রবণ 
করিবার সম্ভাবনা না থাকে, তথাপি তিনি আপনাকে ধর্মরূপ 
বত পালনে রুত-কার্ধ্য জানিয়া অনুপম সখ সম্ভোগ করেন। 
ছুঃখীর ছুঃখ- মোচন, বিপন্নের বিপছুদ্ধার, জ্ঞানাস্বকে জ্ঞানোপদেশ' 
প্রদান ইত্যাদি কোন স্থান্ুষ্ঠিত সং ক্রিয়া এক বার মাত্র ম্মরণ 
করিলে, যেরূপ পরিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হয়, অথণ্ড ভূমগলের 
আধিপত্যরূপ প্রচুর মূল্য প্রাপ্ত হইলেও তাহা বিক্রয় করা যায় 
না। সকলের শুভ সাধন করাই দীন-দয়ালু ধর্ম্শীল বাক্তিব, 
সম্বক্প, অতএব তিনি সকলেরই প্রিয় হইতে পারেন। আর যদি 
অন্জানাচ্ছন্ন মুঢ় লোকে তাহার কর্শের ম্রবোধে অসমর্থ হইয়া 
বিদ্বেষ-গ্রকাশ ও 'অনিষ্ট চেষ্টা করে, তথাপি তীহার কি করিতে 


উ নীতি । 


লাস বাসা 


পেশী পাশ দিপা পিপিপি 
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গারে? গত সর্বস্ব হইলেও তিনি অধীর হন না। তিনি আপ- 
' নার হাদরভাঙারে যে অমূলা সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন : 


তাহা কাহারও স্পর্শ করিবার সামর্থা নাই। 

আতম্ম-গ্রমাদ যেমন পুণের অবশ্ঠপ্ভাবী পুরস্কার, আত্ম-গ্রানি 
ও গতানুশোচনা মেইরূপ পাঁপাপুষ্ঠানের গুরুতর গ্রতিফল। 
বন কোন দুদ্দান্ত নিক প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া ধর্শ-প্রবৃনি সনুদায়ের 
অবাধ্য হইয়া উঠে, তখন আমরা তাহাকে চরিতার্থ করির! পাপ 
পস্করে বন্ধ হই। তৎকালে ধর্বপ্রবৃত্তি সনুদায় উচ্চৈঃস্বরে নিবারণ 
কান্গলেও, আনরা তাহাতে শ্রুতিগাত করি না। কিন্তুরিপু 
সকল চরিতার্থ হইলে; অবিলম্বে নিরন্ত হয়, এবং তখন গতান্ত- 
শে'চনানূপ অন্তর্দাহের উদ্রেক হইতে থাকে । তখন আপনার 
আত্মাই আপনাকে গুরুতররূপ তিরস্কার করিতে থাকে । যিনি 
আপনার কুব্যবহার দ্বারা কাহারও স্ুখ-রত্ব হরণ করিয়াছেন, 
অথবাঁ বলে ' 3 কৌশলে কাহারও ধর্মরূপ বিশুদ্ধ ভুষণ ভষ্ট 
কৰিরাছেন, তীহার চিত্র-ভুমিতে তাহার মলিন মৃদ্তি স্পষ্ট রূপে 
প্রকাশিত হইর। তাহাকে ব্যাকুল করিতে থাকে । আমার দ্বার 
অমকের সর্ধস্বান্ত হইয়ছে, বা অমুকের পরিবার দরগনেয় কলঙ্ক 
রা হইয়াছে, অথবা সংসারের ছুঃখ আ্াত এত দূর 

দ্ধ হইয়াছে, আমি জন্মগ্রহণ না 1 করিলে ভূ'মগুলে পাপপ্রবাহ 

এক্ষণকার অপেক্ষা অবগ্ত কিছু না কিছু মী থাকিত, এন্ধপ 
স্মরণ ও চিন্ত। করা দুঃসহ বাতনার বিষর়। যে ব্যক্তি এরপ 
অধলোচন। করিরাও অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে, তাহার হৃদয় 
পাফাণময় তাহার সন্দেহ নাই। ধিনি কোন দারুণ ছুর্ব্মিপাক বশতঃ 
লাকীয় নিক্ষলঙ্ক স্ুচারু টরিত্রকে কলহ্কিত করিয়া প্রতারণা ও বিশ্বাস 
ঘাতৃরুতা! পূর্বক কোন নির্ধন সামান্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুর্দশাপন্ন 
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করিয়াছেন, তাহার আন্তরিক গ্লানি ও" অনুতাপজনিত বিষম : 
যন্ত্রণা চিন্তা করিলে, সেই প্রতারিত ছুঃখী ব্যক্কিরও দয়া উপস্থিত . 
হয়। আমোদ প্রমোদ যে সমস্ত পাপ কর্মের প্রত্াক্ষ ফল বলিয়া 
প্রতীরমান হয়, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে গ্রানি উপস্থিত হইয়া থাকে । 
যিনি শ্রন্ধা ও যত্ব সহকারে কিন্তংকাল অবাধে ধর্মরূপ পবিত্র ব্রত 
পালন করিরা, পরিশেষে রিপুবিশেষের বশীভূত হইয়া, পাপ-পথে 
পদ চালন1 করেন, তিনিই জানেন, অধর্থানুষ্টান করিলে, কিরূপ 
মন্ত্র! ভোগ করিতে হয়। আমাদের আপন অন্তঃকরণ আঁমী- 
দিগকে অধর্শপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার 'অভিপ্রায়ে তিরস্কার 
করিতে থাঁকে, কিন্ত আমরা সে উপদেশ অবহেলন পুর্ব্বক যত 
অত্যাচার করি, ততই আমাদের পাঁপাচরণ অভ্যাস পায়, এবং 
অভ্যাস পাইলে ক্রমে ক্রমে গ্রানি ও অন্গতাপ জনিত যাতনার 
হাস হইয়া! আইসে, কারণ যেমন প্রস্তবের উপর পুনঃপুনঃ খডগা- 
ঘাত করিলে, খড়ের ধার ক্রমে ক্রমে মন্দীভূত হর, সেইরূপ, 
পুনঃপুনঃ পাপাচবণ কৰিলে, নিকষ্প্রবৃত্তি সকল প্রবল হইয়া 
ধূ্বৃত্তি সকল ছুর্বল হয়, সুতরাং তাহাদের তিরস্কার-করণের 
শক্তি নান হইয়া মন্ুম্যকে কেবল নিকষ্টপ্রবৃত্বির অধীন করিয়া 
ফেলে । মন্ুষ্য-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া পশুবৎ রিপু-পরতন্্র ও 
রপু-সেবায় অন্ুুরক্ত এবং পুণ্যজনিত পবিত্র সুথে বঞ্চিত হওয়া 
অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় আরকি আছে। 

কিন্ত, পাপ করিলে নকলের মনে সমান গ্লানি ও সমান অনু- 
শোচন| উপস্থিত হয় এমন নয়। যে ব্যক্তির ধর্মপ্রবৃত্তি 
সমধিক তেজন্মিনী, দৈবাৎ কোন ছুষ্ষম্ম করিলে, তাহার যেরূপ 
মনস্তাপ হয়, ইতর ব্যক্তির কখনই সেরূপ হয় না। যাহার 
ধর্-প্রবৃত্তি শ্বভাবতঃ ক্ষীণ, মে পাপপক্কে প্রবিষ্ট হইয়! ধঙ্দ্জনিত 


১৬ ধর্মনীতি। 


- বিশুদ্ধ সুখ সম্তোগে বঞ্চিত হয়, এবং পুনঃপুনঃ পাপাঁচরণ করাতে, 
. অবিলম্বে রাজ-দও দণ্ডিত ও অন্তান্ত প্রকারে নিগৃহীত হুইয়া, 
্বেচ্ছানুযায়ী উপজ্ব করিতে অসমর্থ হয় । 
যদি পাপ-পুণা-জ্ঞান মনুধোর প্রকৃতি-সিদ্ধ হইল তবে এ 
বিষয়ে মতামত ও বাদাহ্গবাদ উপস্থিত হইবার কারণ কি? 
সমুদায় মনুষোর এক প্রকার শ্বভাষ, অতএব যে বিষয় আমা- 
দের শ্বভাধ-সিষ্ধ সে বিষয়ে সকল মনুয্বেরই একরূপ অভিপ্রায় : 
হইবার সম্ভাবনা । কিন্ত সর্বত্র ইহার বিপরীত ভাব দৃষ্টি করা 
যাইতেছে । এক ব্যক্তি যে কর্ণ নিতান্ত নিন্দনীয় জ্ঞান করেন, 
অন্ত ব্যক্তি তাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও পরম পবিত্র বোধ করিয়া 
থাকেন। এক জাতীয়-লৌকে যে প্রকার ব্যবহার বিষম বিগহিত 
বলিয়া নিন্দা করে, অন্তজাতীয় লোকে তাহা অতিশয় 
শ্েয়ন্কর কার্ধ্য বোর করিয়া অনুষ্ঠান করিয়া খাঁকে। কত দেশে 
কত প্রকার পরস্পর-বিরুদ্ধ দ্েশাচাঁর প্রচলিত আছে, তাহার 
সঞ্সযা করা স্বকঠিন। অতএব, এক মাঁনব জাতি হইতে এন্নপ 
পরম্পর-বিপরীত অভিপ্রায় উৎপন্ন হইবাঁর কারণ কি তাহা বিবে- 
চনা। করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । | 
প্রথমতঃ ।-_ইত:পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, সকল পোকের 
সকল প্রবৃত্তি'সমান নয়। কাহারও অধিক বৃদ্ধি, কাহারও অল্প 
বুদ্ধি, কাহারও অধিক দয়!, কাহারও অল্ন দয়া, কাহারও এক 
রিপু প্রবল, কাহারও অন্ত রিপু প্রবল। কোন বৃতি অতান্ত 
বলবতী থাকিলে তদ্দারা ধর্তাধন্শ বিবেচনার কিছু না কিছু 
বাতিক্রম ঘটিতে পারে। যাহার উপচিকীর্ষা-বৃত্তি অত্ন্ত 
প্রবল কিন্তু ভক্তি-বৃত্বি অতিশয় হুর্বল, পরোপকার সাধন 
করা তাহার যাদশ কর্তব্য বোধ হইবে, পরমেশ্ববেন্ত বিষয় অবণ 
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মননাদি করা তাদৃশ কর্তব্য বোধ হইবে না। আর যেব্যক্তির 
তক্তি-বৃত্তি সর্বাপেক্ষা প্রবল, কিন্তু উপচিকীর্যা ও স্তায়পরতী।' 
অতিশয় দুর্বল, পরমেশ্বরের অথবা মনঃকল্লিত উপাস্ত দেবতার জপ, 
স্তুতি, ধ্যান ও ধারণায় তাহার যাদৃশ শ্রদ্ধা ও উৎসাহ জন্মে, 
যথানিয়মে সাংসারিক-ধর্ম-নির্ববাহে ও জনসমাজের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে 
তাদৃশ জন্মে না। কাম, অপত্যনেহ, ও আসঙ্গলিগ্পা প্রবৃত্তি প্রবল 
থারিলে, সংসারাশ্রমে অবস্থিতিপূর্বক পরিবার প্রতিপালন কবা 
যেরূপ আবশ্ঠক বোধ হয়, এ সমস্ত বৃত্তি নিস্তেজ হইলে সেরূপ 
না হইতে পারে। বোধ হয়, ধাহাদের এই সমুদায় বৃত্তি অতাস্ত 
দুর্বল, এবং ভক্তি-বৃত্তি'ও কৌতুহলজনক কোন কোন বুদ্ধি- 
বৃত্তি অতিশয় প্রবল তীঁহারাই সন্ন্যাসা শ্রম গ্রহণপূর্বৃক তীর্থ ভ্রমণ 
করিতে উপদেশ দিয় থাঁকিবেন। 

দ্বিতীরতঃ।-_বুদ্ধি দোষেও অনেকানেক অবিধেয় কন্ম বিধে 
"বাধ হয়, এবং বিধেষ় কন্মও অবিধেয় বোধ হয়। পরম কার- 
পিক পরযেশ্বরের নিয়ম সমুদায় প্রতিপালন করা যে কর্তব্য এ 
বিষয় সর্ব-বাদি-সম্মত ; কিন্ত বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালন করিয়া সেই 
সমুদায় নিয়ম নিরূপণ না করিলে, তাহা জানিতে পারা বায় 
না। তাতারদেশীয় লোকের বিদেশীয় লোকদ্দিগকে বৈরী বলিয়া 
হদয়ঙ্গম আছে, একারণ তাহারা বিদেশীয়দিগের অর্থাপহরণ 'ও 
প্রাথ-সংহার করা শ্লাঘার বিষয় বোধ করিয়া থাকে। এরূপ 
ব্যবহার অত্যন্ত নির্ঘয় ও স্যাঁয়-বিরুদ্ধ বলিয়া! এমত বিবেচনা করা 
উচিত নহে যে, তাহাদের কিছুমাত্র দয়া ও ্তায়পরতা নাই'। 
যদি কোন ক্রমে তাহাদিথেব এরূপ বিশ্বা উৎপাদন করিতে 
পারা, যায় যে, কোন দেশের লোক তাহাঁদিগের বৈরী নহে, 
“নকল লোঁকে তাহাদিগকে মিত্র জ্ঞান করিয়া তাভাদেক ভিতা- 
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' কাজ্জা করিয়া থাকে, এবং পরে" ষদি জিজ্ঞাসা করা থায়, 
, বিদেশীয় লোকমাত্রেরই ধন প্রাণ হরণ কর্তব্য কি না, তবে আর 
তাহার! কোনক্রমে ইহা বিধেয় বলিয়! স্বীকার করিবে না । 
অতএব, তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি মার্জিত না হওয়াতেই, এই বিষম 
দোষাকর কুসংস্কারের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এতদেশীয় লোকে বিচারস্থলে সাক্ষা দান কয়া দীরুণ- 
র্গতি-জনক গহিত কর্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। ভারতবধীয় 
'্রাচীন শাস্ত্রে সাক্ষাদানের স্ুম্পষ্ট ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ইদানীন্তন 
লোকেরা সে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া চলেন না! চিরাগত 
কুসংস্কার এই অশেষ দৌষাকর দেশাচারের মূলীভূত কারণ । কিন্তু 
ধিনি নানাপ্রকার প্রারুতিক নিরম পর্যালোচনা পুর্ববক বুদ্ধি- 
বন্তি মাঞ্জিত করিয়াছেন, তিনি নিশ্চিত জানেন, সাক্ষী হইয়া 
যথাশ্রুত বথাদৃষ্ট বথার্থ কথা কহিতে কিছুমাত্র দৌষ নাই, বরং 
দুষ্দনন ও শিষ্টপালনার্থে সাক্ষ্য প্রদান করা সম্পূণ বিধেয় ও 
সর্্বতোভাবে শ্রেয়্কর। সত্য কথা কহির! দোষীর দোষ ও 
নি্দেষের নির্দোবতা। সপ্রমাণ করিয়া দেওয়া যে উচিত ইহা 
*আপর্‌ সাধারণ নকলেরই বিদিত আছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
কোন কোন কর্মে কিছু কিছু দোষও আছে, এবং কনক 
কতক গুণও আছে। বিনি তাহা'র দোষ ভাগ মাত দৃষ্টি ক হন, 
তিনি তাহা দৃষ্য বোধ করেন, এবং ধিনি গুণভাগ সংখ চৃষ্টি 
করেন, তিনি তাহা বৈধ বলিয়া অঙ্গীকান্ব করেন ।- অল্প বয়সে 
গুজের বিবাহদেওয়া. উচিত কি না এ প্রস্তাব উখিত হইলে 
এতদ্দেণীযম লোকে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকে এই প্রকার বিবেচন| 
করিরা থাকেন, বে তশ্বারা অবিলন্বে ন্েহাম্পদ পুত্রবধূর মুখ-চন্্র 
দর্শন করিয়৷ আহ্লাদসাগরে অব্গাহন করা যায় এবং তাহাকে 
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,গৃহকার্ধ্ে নিযুক্ত করিয়া অনেক বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়, 
"তাহ! পরম স্ুথের বিষয়, অতএব অবশ্ঠই কর্তব্য। কিন্তু দূরদর্শী 


বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বিবেচনা করেন, পুভ্রবধূর মুখাবলোকন স্বখজনক 
বটে, কিন্তু বালক বালিকা পরম্পর উদ্বাহ-স্ত্রে সংযুক্ত হইলে 
পরস্পরের মর্য্যাদী জানিতে পারে না, এবং কাহার কিরূপ চরিত্র 
তাহাও অবগত হইতে সমর্থ হয় না। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে পরস্পর 
বিরুদ্ধ-্বভাবাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে চিরজীবন 
দুঃসহ যন্ত্রণা সহ করত বিবাদ কলহ করিয়া কালক্ষেপ করিতে 
হয়। আর যদি অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের পূর্ণাবস্থা প্রাপ্তি না 
হইতে হইতে, সন্তান উৎপন্ন হয়, তবে সে সন্তান দুর্বল, জীর্ণ 
ও রোগার্থ হয়, এবং অল্প বয়সে কালগ্রাসে প্রবিষ্ট হইয়া অতা- 
চারী পিত। মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। ততিন্ন, যদ্দ 
বিবান্ধিত পুল অন্ন কালে ভার প্রাপ্ধ হইয়! রীতিমত বিদ্যা! ও 
বিষয়কর্ম শিক্ষার্থে অবঘর ন1 পায়, এবং সেই কারণে সংসার- 
যাত্রা নির্ধাহার্থে পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জন করিতে সমর্থ না হয়, 
তাহ! হইলে দারুণ দৈন্যদশায় পতিত হইয়া! চিরজীবন যপরো- 
নাস্তি ক্লেশরাশি ভোগ করিতে থাকে। অতএব বাল্যবিবাহে 
দোষের ভাগ অধিক | যাহাতে এই সমস্ত বিষম সঙ্কট উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনা), তাহা কোন মতে আমাদের উপচিকীর্ষা ও 
্যায়পরতার অভিমত হইতে পারে না, সুতরাং তাহা কোন- 
ক্রমে পরমেশখববের অভিপ্রেত নহে। বালা-বিনাক্কেন যৎকিঞ্চিৎ 
যাহা গুণবৎ আভাম পায় তাহাই লক্ষ্য করিয়া দোষ সমুদায়েক 


প্রতি দৃষ্টি না রাখাতে, এতদেশীয় লোকে বালক পুত্রের বিবাহ 


দিয়া থাকে । যে দেশে যত প্রকার কুপ্রথ| গ্রচলিত আছে, তাহার . 
অনেক এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 
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| আমরা যেমন (কতকগুলি একপ্রকার জন্থকে পণ্ড, পক্ষী ূ 
.. পতঙ্গ অথবা অন্ত কোন সংজ্ঞা দিয়া থাকি, সেইরূপ কতকগুলি ' 
একপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়্াকে এক শ্রেণীতে গণিত করিয়া সত্য, 
ক্ষমা, দান, চৌ্ধ্য প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করি। ইহার 
ৃ মধ্যে দান, ক্ষমা, সত্য- -কথন প্রত্বতি কয়েক জাতীয় কর্মনকে 
বৈধ এবং অন্য কয়েকজাতীয় কর্শুকে অবৈধ বলিয়া জানি। 
কিন্তু একজাতীয় সমুদায় সংকর্পও সমান. গুণশালী নহে, এবং 
একজাতীয় সকল কর্ণও সমানরূপ দৃষণীয় নহে। কাহাকেও 
দান করিতে. দেখিলে সকলে তাঁহার প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন, 
কিন্তু যে স্থলে দান করিলে, কাহারও আলন্ত-বৃদ্ধি অথব! কোন 
কুৎসিত ক্রিয়ায় বা কুৎপিত প্রথায় উৎসাহ প্রদান করা হয়, 
সে স্থলে দান করা কোনরূপে বৈধ বলিয়! উক্ত হইতে পারে 
না। খণপরিশোধ না করিয়া যখেচ্ছা অর্থদান করা খ্ুকান 
মৃতেই উচিত নহে । স্থলবিশেষে ক্ষমা করা ভাল বটে, কিন্তু 
বিচারাসন্ে উপবিষ্ট হইয়া বখাবিধানে দৌষীর দণ্ড না করা এবং 
যে স্থলে ক্ষম! করিলে লোকের উপর উপদ্রব বৃদ্ধি হয়, সে স্থলে 
ক্ষমা করা কদাচ কর্তবা নহে। কেহ কেহ হিতাহিত বিবেচনা 
1 করিরা উক্তরূপ স্থলেও দানাদি করা পুণ্জনক বোধ করেন, 
কিন্তু তাহাদের এরূপ বোধ কোনরূপে যুক্তিসম্মত নহে। এক 
জাতীয় সমুদাঁয় কর্ম্কে সমানরূপ গুণশালী জ্ঞান করাছে, এরূপ 
রান্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। 
তৃতীয়তঃ।_-আমর! যাহাকে স্নেহ, প্রীতি বাঁ উক্তি করিয়া 
'থাকি, তাহার চরিত্রের বিষয়, পর্যালোচনা করিবার সময়ে 
' দোষ-ভাগকে লঘু ও গুণ-ভাগকে অধিক বলিয়া বোধ হয়। 
শ্গেপপাত্র প্রেমাম্পদ ও ভক্তিভাজনকে ম্মরণ হইবামাত্রে অন্ত- 
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. করণ স্নেহ, লতি ও ও তকতিরদে আর্ত চে অ্রকার পক্ষপাত | 
' উপস্থিত কলে যে, তাহাদিগের দৌধভাগকে দোষ বলিয়াই 
শ্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। তাহাদের দেখৈ সমুদয় লক্ষিত 
হয়না, গণভাগ মাত্রই দৃষ্টিপথে পতিত হয়। মিত্রের যে মিত্র 
পক্ষের দোষ দৃষ্টি করিতে অসমর্থ তাহার কারণ এই । প্রত্যুত, 
শত্রুকে স্মরণ হইলে, ধেধানল প্রবল ও ক্রোধানল প্র্ছলিত 
হইয়া উঠে এবং তত্থারা তাহার গুণসমূহ বিশ্ৃত হইয়া তিল- 
প্রমাণ দোষ তাল-প্রমাণ বলিয়। হৃদয়ঙ্গম হয়। তাহার দোষ. 
ভাগের প্রতিই আমাদের দৃষ্টি থাকে, এবং তাহার প্রতি এরূপ 
শীত্রব ভাবের আবির্ভাব হয় যে, তদীয় গুণসমূহকে গুণ বলিয়া 
অঙ্গীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। একারণ, অনেকানেক স্থলে 


। শক্ররা যেমন যথার্থ দোষ নিরূপণ করিয়া মিত্রবৎ কাধ্য করে, 


মিত্র পক্ষ হইতে সেরূপ হওয়া স্ুকঠিন। শত্রু বা মিত্র পক্ষ 
ঘটিত কোন বিষয় বিচাঁর করিতে হইলে, বিচাঁরকদিগের পক্ষ- 
পাতরূপ গুরুতর দোষে পতিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবন!। 
আমাদের ধর্শাধন্মজ্ঞান শ্বতাবসিদ্ধ হইলেও, যে কয়েক 
কারণে কোন কোন হুষ্ষম্মকে সৎকর্খু ও কোন কোন সংকর্শাকে 
দুঙ্ষম্্র জ্ঞান হয়, তাহার বিবরণ করা গেল। তৎসমুদায় পর্যযা- 
লোচনা করিয়া! দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় আমাদের ধর্শপ্রবৃত্তির 
ন্বভাবের কদাপি ব্যতিক্রম হয় না। পরের হিতাভিলাষ করা 
উপচিকীর্যার শ্বভাব, স্যাধ্যান্তাষ্য প্রতীতি করা স্তায়পরতার 


রর শ্বভাব, ভক্তিভাজনকে ভক্তি করা ভক্তিবৃত্তির হ্বভাঁব) ইত্যাদি যে 


বৃত্তির যেরূপ স্বভাব নির্দি্ঘ আছে, কোন ক্রমেই তাহার অন্যথা 
হয় না। হয়, আমাদের বুষ্ধিবৃত্তি ষথোচিত মার্জিত না হওয়াতে 
সকল কর্খের যথার্থ গুণাগুণ নিরূপণ করিতে সমর্থ হয় ন', নয়, 


কোন মনোবৃত্তি অত্যন্ত প্রবলা হইয়া ধর্মপ্রবৃত্তি সমূদায়ের, 
উপদেশ বলবৎ হইতে দেয় না। ইহাতেই স্থলবিশেষে ধর্মকে ' 
অধম ও.অধর্ণাকে ধর্ম বলিয়া বিশ্বাস জয়ে । অন্ন, মধুর, কটু», 
তিক্তারদি অনুভব করা আমাদের যেরূপ, শ্বভাব-সিদ্ব, ধর্মাধর্শ- 
প্রতীতি করাও সেইরূপ স্বভাব সিদ্ধ তাহার সন্দেহ নাই। ধরা 
প্রবৃত্তি সমুদায় ম্ব ম্ব ্বভাবানুসারে ধর্ানুষ্ঠান বিষয়ে প্রবৃত্তি 
প্রদান পূর্ধক আপনাদের সর্ধপ্রাধান্ জ্ঞাপন করিতেছে, এবং 
মার্জিত বুদ্ধির সহক্কৃত হইয়! সর্ধ-ধর্ম-প্রয়োজক পরমেশ্বরের 
প্রকৃত অনুমতি প্রচার করিতেছে । তাহাদিগকে তাহার প্রতি- 
নিধি জ্ঞান করা উচিত, এবং তাহাদের আদেশ তাহারই আদেশ 
জ্ঞান করিয়! শ্রদ্ধা সহকারে পরিপালন করা কর্তৃব্য। 
জগদীশ্বর যেমন আমাদিগকে ধর্থপ্রবৃত্তি প্রদান দ্বারা পূর্বোক্ত 

প্রকারে পাপ-পুণ্য-ব্ষিয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেইরূপ 
তদন্গ্বায়ী দণ্ড পুরস্কার বিধান করিয়া সেই উপদেশকে দৃঢ়তর 
রূপে সপ্রমাঁণ করিয়া রাখিয়াছেন। যে সমস্ত ধর্শীধর্ম আমাদের 
চিন্তপটে চিত্রিত হইয়া রভিয়াছে, সংসারে তদন্ধারী শুভাশ্ুভ 
ফল উৎপন্ন হইয়া! তাহাদের '্রামাণা বিষয়ে নিঃসংশয়ে সাক্ষ্য 
প্রদান করিতেছে । 

 পরুমেখ্ধর বে আমাদের সদসদ্‌ ব্যবহার অঙ্ুমারে ফলা” প্রদান 
করিয়া থাকেন, ইহা পূর্বাবধি সকলদেশীয় সকলজাতীয় পণ্ডি- 
তেরাই স্বীকার কৰিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তিনিকি নিয়মে 
' পাপের দও ও গুণ্যের পুরস্কার প্রদান করেন তাহা নিরূপণ করিতে 

পারিয়! নানা ব্যক্তি নানাপ্রকার কাল্পনিক মত প্রচার করিয়া 
গিয়ছেন। তীহার! দেখিলেন, কোন কোন ন্তায়পরায়ণ ধর্মশীল 
ব্যক্তি চিরকাল অন্নচিন্তায় কাতর হইয়া বহু কষ্টে দিনপাত 


করেন, অথচ কত কত অতি পাপিঠ পর ক.» নরাধম, অতুল 
'ধরবর্যা উপার্জন করিয়া নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদ ও হাস্য 
“ (কৌতুক করত পরম সুখে কাল যাপন করে। কোন কোন 
পরমার্থ পরায়ণ পুণ্যবান্‌ ব্যক্তি যাবজ্জীবন: রুগ্ন ও শীর্ণ শরীরে বু 
ক্লেশে জীবন যাত্রা নির্বাহ করেন, কেহ কেহ চির কাল পাঁপপথে 
্রনুত্ত থাকিয়াও সুস্থ ও সবল শরীরে বিনা ক্লেশে সাংসারিক কার্ধ্য 
সম্পাদন করিয়া থাকে। পূর্বতন পঞ্তিতেরা এই সমস্ত বিরুদ্ধবং 
প্রতীয়মান ব্যাপারের নিগুঢ় তত্ব নিরপনে অদমর্থ হইয়া, কেহ 
পূর্ব জন্মার্সিত পাঁপপুণা, কেহ বা অন্থাপ্রকার অনির্দেগ্ত বিষয়, 
উক্তরূপ সুখ ছুঃখ ভোগের হেতু বলিয়া কল্পন! করিয়া গিয়াছেন। 
কিন্তু সে সঘূদায় মত কোন মতেই প্রামাণিক নহে। পুর্বে বাসা 
+ বন্তর সহিত মানব প্রুতির সম্বন্ধ বিচারবিষয়ক পুস্তকে ভৌতিক, 
শারীরিক ও মানসিক নিয়মের যেরূপ বিবরণ করা গিয়াছে, তাহ! 
সবিশেষ মনোযোগ পুক্বক পাঠ করিয়া দেখিলে অবশ্তই বিশ্বাস 
হন, যে ব্যক্তি যদ্বিষয়ক নিরম লঙ্ঘন বা! পালন করে, সে তদ্বিষরক 
দও বা পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া খাকে। ভৌতিক নিয়ম লঙ্ঘন 
করিলে, হস্ত পদাদি আহত হয়, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে) 
রোগ উত্পন্ন হয়, আর ধর্ম-বিষয়ক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, 
পুণা-জনিত বিশুন্ধ স্থথে বঞ্চিত হইয়া লোকনিন্টা, চির-মালিনা, 
লোকের নিকট আবিশ্বস্ততা, রাজ-দ্বারে দও ইত্যাদি নানাপ্রকার 
প্রতিফল অবশ্যই প্রাপ্ত হইতে হয়। কি ধনী, কি নিধন, কি 
| হিন্দু, কি মুদলমান, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কি যুবা, কি বুদ্ধ, কাহারও 
প্রতি এ বিধানের অব্যাপ্তি নাই। সকলেই বিশ্বাধিগের প্রজা, 
সুতরাং সকলেই তৎসন্নিধানে স্ব স্ব ধর্মান্ুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
ৃ 


২৪ ধর্্মনীতি | 


অতএব, যে সমস্ত সুনীতি-সত্র মন্ুযোের মানস-পটে অস্কিত 
: রহিয়াছে, যখন তাহা পালন করিলে শুভ ফল, ও লঙ্ঘন করিলে 
অস্ত ফল উৎপন্ন হইগা থাকে, তখন বলিতে হইবে, এ 
নীতি প্রতায় ও তদনুযায়ী ফলোংপন্তি উভয়ে এক্যাবমবন পূর্বক 
বিশ্বপতির শামন গ্রাণ|লীর যথার্থ তত্ব প্রচার করিতেছে, কর্তব্যা 
কর্তব্য অবধারণ বিবয়ে পূর্ব্বোক্ত পরিশুদ্ধ নিয়ম দুঢতর রূপে 
দগ্রমাণ করিতেছে। 


তৃতীয় অধ্যায় । ২৫ 


তৃতীয় অধ্যাঁয়। 


রঃ 


কর্তবকর্তব্য নিরূপণ বিষয়ক নিয়ম অবধারিত হইল, এক্ষণে 
কাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার কর্তব্য তাহার বিবরণ করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে । আপনি জানাপন্ন ও সুস্থ না হইলে, 
আর আর কর্তব্য কর্ম স্থচীরুরূপে সম্পন্ন করা যায় না । অভএব, 
_আগ্রে আহ্মবিনয়ক কর্তা কর্মের বিবরণ করা যাইতেছে, পশ্চাৎ 
অন্তের প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য তদ্বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হও! 
যাইবে। 


আগ বিষয়ক কর্তব্য বন্ম। 


পরমেশ্বর আমাদিগকে যেরূপ প্রকৃতি প্রদান কবিয়াছছেন, 
তাহা পর্যালোচনা করিয়া! দেখিলে বোধ হয়, আমরা ভূম গুলে 
জন্ম গ্রহণ করিয়। কতক গুলি কর্তবা কর্ম সম্পাদন পুববক জ্ঞান ও 
ধন্মোন্নতি করি, এই অভিপ্রায় তিনি আমাদিগকে স্বষ্টি করিয়া- 
ছেন। আমরা কোন অংশে অস্গুবী থাকি ইহ! তাহার অভিপ্রেত 
নহে, প্রতাত, সকল বিষয়ে সর্ধভোভাবে সখী হই ইহাই তাহার 
সনুদায় নিয়মের উদ্দেন্ঠ | আমরা যে আপনাদের স্বভাব মলিন করিয়া 
রাখি, ইহা কোন মতে তীহার় অভীষ্ট হইতে পারে না, প্রত্যুত, 
শরীরকে সুস্থ ও সবল এবং অন্তঃকরণকে জ্ঞান-প্রভায় প্রদীপ্ত ও' 
ধন্মভূবণে বিভূষিত করি ইহাই তাহার অভিপ্রেত। এই সমুদায় 
অশ্ঠিপ্রায় যদি যুক্কিসিন্ধ হইল, তবে আপনার প্রকৃতি ও পরমে- 


শ্বরের নিয়ম-প্রণা লী-ব্ষিযিক জ্ঞানোপাঞ্জন করা৷ অবশ্ত-কর্তবা, 
) 


রর | নি | _অনীতি। 


তাহার সনোহ রা ] আপনার উদ যত ঠক কর্তব্য তন্মধ্যে 
এ কার্য সর্ব প্রধান। | 

: ধর্থোপদেশকেরা৷ যেমন অন্ত হা ক্রিয়া ব্যবস্থা দিয় ৃঁ 
থাকেন, বিদ্া-শিক্ষ। তাদৃশ অবশ্ঠ-কর্তব্য বলিয়! উপদেশ প্রদান 
করেন না। কিন্তু যখন জ্ঞান ঝতিরেকে আপন শরীর ও যন 
সুস্থ ও শ্বচ্ছন্দ রাখিবার সন্তাবনা নাই, এবং আপনার পরিবার ও 
অপর লোকের গ্রতি যেরূপ ব্যবহার কর! কর্তব্য তাহাও উচিত- 
মত সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়! যায় না, আর যখন জগদীশ্বব 
আমাদিগকে তত্তদ্বিষয়ে সমর্থ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধিংবৃত্তি প্রদান 
করিবাছেন, তখন জ্ঞান শিক্ষা করা অগরদাধারণ সকলেরই 
উচিত কর্ম, তাহার সঙ্দেহ নাই। বালা কাসাবধিই পরমে- 
শ্বরের প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানপিক নিয়ম শিক্ষা 
করা কর্তব্য, না শিখিলে প্রত্যবায় আছে। 

বখন আমরা মানব-জন্ম গ্রহণ করিয়া ভূমিষ্ট হইয়াছি, তখনই 

আমদের কতকগুলি অবশ্ঠ প্রতিপাল্য নিত্য ব্রতে ব্রতী হওয়া 
হইয়াছে। আপনার শরীর স্ুস্থ ও স্বচ্ছল রাখা, অন্তুঃকরণ জ্ঞান 
ও ধর্ষে বিভূষিত করা, সন্তান সন্ততিকে স্শিক্ষিত ও সখী করা, 
লোকের সহিত যখোচিত সদ্বাবহার এবং তাহাদের স্থস্বচ্ছন্দত! 
সাধনপুর্বক জন-দমাজের শ্রীনৃদ্ধি সম্পাদন করা, এবং সন্ম-স্খ- 
দাত! পরম পিতা পরমেশর়ের অপরিসীম মহিমা ও অ+ করুণা, 
গুণ পর্যালোচন! পূর্বক তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় গ্রীতি প্রকাশ করা 
'" নিতান্ত কর্তব্য । কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বপতি যে বিষয়ে ষে 
নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা! না জানিলে, সে বিষয় স্থচারু- 
রূপে সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যায় না। তিনি আমাদের শরার 
রক্ষার্থে কিন্ধপ ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, স্ত্রী-পরিগ্রহ ও পুত্র- 


কন্ঠার প্রতিপালন বিষয়ে কিরূপ অভিপ্রায় প্রফাশ করিয়া 
" ্বাখিয়াছেন, যহুত্যবর্গের সুখ স্বচ্ছননতী। বর্দনার্থ কোন্‌ বস্তুতে 
,কিকি গুণ প্রদান করিয়াছেন, ব্াজ-কার্ধ্য সম্পাদন বিষয়ে 
কিরূপ অনুজ প্রচার করিয়াছেন, এবং তাহার অনির্বচনীয 
শবরূপ ও পরমাশ্চর্ধ্য মহিমা কি রূপে কত দূর শিক্ষা করিতে সমর্থ 
হওয়া যাঁর এই জমুদ্রায় সম্যক রূপে নিরূপণ করা কর্তব্য। কি. 
রাজ! কি প্রজা, কি ভূত্য কি শ্বামী, কিন্ত্রীকি পুরুষ, কি ধনী 
'কি দরিদ্র, সকলেরই এই সমস্ত শুভকর বিষন্প শিক্ষা করা কর্তব্য ; 
এই সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানই বথার্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানই দুঃখরূপ দারুণ 
রোগের মহৌষধ, এই জ্ঞানই সুখরত্বের অদ্বিতীয় আকর, এই 
জ্ঞানই মানব জন্ম সার্থক করিবার মুলীভূত উপায়। 
_ ইহাই যদ্দি পরম পিতা পরমেশ্বরের অভিপ্রেত হইল, ভবে 
শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ষথোচিত ফলোৎ্পত্তি হয়, তাহার 
সন্দেহ নাই। বিশুদ্ধ বাঁযু সেবন, পরিমিত ভোঙ্জন, পরিষ্কৃত ও 
পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস, এবং শরীর ও মনের অনতিশয় চালনা করা 
উচিত ইত্যাদি শারীরিক বিধান বিষয়ে সুশিক্ষিত হইলে, 
বালকের। তাহ! পালন করিতে যত্রবান্‌ থাকে, তন্ধারা শারীরিক 
্বা্থ্য ও মানসিক স্ফুস্তিলাভ করিয়া সন্বষ্টচিত্তে সুখে কাল যাপন 
করিতে পারে, এবং বয়োবৃদ্ধি হইলে, যাহাতে নগরমধ্যে বিশুদ্ধ 
বায়ু সঞ্চরিত হইরা, ও স্বদেশস্থ বিগ্ত/লর়, চিকিৎসালয়, ভজনালয় 
প্রভৃতি সাধারণ গৃহ সমুদায় শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের অন্থু- 
কূল হইয়া লোকের স্বাস্থ্ব-জনক হয়, তাহার উপায় করিতে 
পারে। এইরূপ, উ্বাহ-ধর্ম, গৃহ-কাধ্য ও সামাজিক ব্যবস্থার তত্ব 
জানিয়া, তদনুযায়ী কর্ন করিয়া সুধী হইতে পারে, এবং শ্বদেশের 
মধ্যে তদস্থ্যার়ী আচার ব্যবহার সংস্থাপন পূর্বক শ্বদেশীয় 


২৮ ধর্মনীতি। 


পপ, 


লোকের সুখ শ্বচ্ছননতা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইতে পারে। 
অতএব, ছুঃখ নিবৃতি ও স্থখ বৃদ্ধি প্রাকৃতিক নিয়ম শিক্ষার প্রত্যক্ষ ' 
পুরস্কার, ইহাতে সন্দেহ নাই। | 
যেমন অন্তান্ঠ কর্তব্য কমন সম্পাদনের সময়ে মনে মনে সুখা- 
হুভব হয়, সেইরূপ জ্ঞানোপাজ্জন ও জ্ঞানান্ুশীলনের সময়েও) 
তাহার পুরস্কারন্বরূপ অতি বিশুদ্ধ আনন্দ অনুভূত হইতে থাঁকে। 
যখন আমরা কোন কার্যে নিফুক্ত না' থাকাতে, অথবা অন্ত কোন 
কারণে বিরক্ত ও অস্থচ্ছন্দচিন্ত থাকি, তখন পুস্তক-পাঠ মহো- 
পকারী বোধ হয়। সময়-বিশেষে পুস্তকবিশেষ পঠিত হইলে 
পরম-প্রণয়াম্পদ মিত্রের স্তায় সন্তাপিত হৃদয়কে শীস্ত), বিষপ্ধ 
ব্দনকে প্রসন্ন করিতে পারে। কোন পদার্ধের বিষয় পর্যযা- 
লোচনা করিতে “করিতে কোন অভিমত নিয়ম নিরূপিত 
হইলে, কত আহ্লাদই উপস্থিত হয়। অসামান্ত-ধী-শক্তি সম্পন্ন 
মহান্থুভব নিউটন্‌ মাধ্যাকর্ষণ-বিষয়ক অপুর্ব নিয়ম নিরূপণ করি! 
যেব্ূপ অত্যাম্দর্যা, অনির্বচনীর আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন, 
এবং ভূবন-বিধ্যাত মহাত্মা কোলদ্বন, অগাধ সমুদ্র উত্তরণ পৃক্বক 
" আমেরিকা প্রদেশে পদার্পণ করিষ্কা যেন্ধপ অভূতপূর্ব গ্রভৃত সুথ 
সম্ভোগ করিক্মাছিলেন, তাহার তুলনায় হিমালয়তুল্য স্তূপাকৃতি 
বর্ণ খণ্ড কর্কর-রাশি দদৃশ তুচ্ছবোধ হয়। জগৎ সংসারের এও 
সে অমূল্য সুখের উচিত মূল্য নহে। ছুই এক গরম, ৬।গ্যবান্‌ 
ব্যক্তি ভিন্ন সামান্ত লোকের ভাগ্যে এরূপ অতি প্রগাঢ় আনন্দ 
সম্ভোগ ঘটে মা বটে, কিন্তু তাহারা যে মন্ধল, সুখ-রাজ্যের পথ 
প্রদর্শন করির! যান, তাহাতে ভ্রমণ করিতে সকলেরই: অধিকার 
মাছে । আমরা তাঁহাদের নিরূপিত এই একটা ব্ষয় শিক্ষা ও 
পর্যালোচনা করিয়া অছুত সখ অনুভব করি। 


তৃতীয় অধ্যায় । ২৯ 
বিদ্যালোক-সম্পন্ন সুশিক্ষিত ব্যক্তির অন্তঃকরণ অসঙ্ঘ " 
, বিষয়ের অনঙ্য ভাবে নিরন্তর পরিপূর্ণ । যে সমস্ত অদ্তুত বিষয় .. 
ও মনোহর ব্যাপার তাঁহার বোধনেত্রের গোঁচর থাকে, তাহা 
ভাবিয়া দেখিলে বোঁধ হয়, তিনি নর-লোক নিবাঁসী হইয়া 
কোন চমতকারঘয় সুচার শ্বর্থলৌোকে বিণ করিতেছেন। 
তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর যে সকল ভাবের আঁবিভাব হয়, 
তাহা অশিক্ষিত লোকের কদাচ অনুভূত হইবার বিষয় নহে। 
তিনি আপনার মানস-নেত্রে এক কালে সমগ্র ভূমগ্ডল পর্যা- 
বলোকন করিতে পারেন। মহার্ব পরিবৃত স্থল ভাগ, 
সমুদ্রস্থিত দ্বীপ-পুঞ্জ, চতুদ্দিপ্াহিনী নদী ও উপনদী, স্থানে 
স্থানে নীরদ-ধারিণী পর্বত"শ্রেণী, কন্দার ও ভূগুদেশ, শঙ্গ 'ও 
প্রতববণ, মহারণ্য ও মরুভূমি, জলপ্রপাত, উদ্ক প্রত্রবণ, তুঘার্‌ 
শৈল, তুযারত্বীপ, গন্ধকদ্বীপ, গ্রাবালদ্বীপ ইত্যাদি ভূতলন্থ সমস্ত 
পদার্থ পর্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইতে পারেন। তিনি 
কল্পনাপথ অবলম্বন করিয়া আগ্রময় আগ্নেয় গিরির শঙ্গ-দেশে 
আরোহণ কাঁরতে পারেন, তত্সংক্রান্ত, ভূগর্ড বিনির্থত, গভীন্র 
গঙ্জন শ্রবণ করিতে পারেন, এবং তদীয় শিখরদেশ হইতে 
আগ্রিনয়ী নদী স্বরূপ ধাতুনিত্রব নির্গত হইয়। চতুদ্দিক্‌ দগ্ধ 
করিতে দৃষ্টি করিতে পারেন। তিনি মানন-পথ পর্যটন 
পূর্বক হিমগিরি-শিখরে উখিত হইয়া! নত নয়নে নিরীক্ষণ 
করিতে পারেন, আপনার চরণতলে বিদ্বাললতা জবলিত 
হইতেছে, মেঘাবলি ধ্বনিত হইতেছে, জলপ্রপাত ত্বরিত 
হইতেছে, এবং প্রচণ্ড বঞ্ধাবাত উত্পন্ন হইয়া! অরণ্য সমুদার 
উৎপাটন করিতেছে, ও সমুদ্রসলিলের করীলতম কল্পোল, 
কোলাহল উৎগাদন করিয়া ত্রাস ও জঙ্কট উপস্থিত করি- 


৩ রা .. ধর্মনীতি। 


: তেছে। সর্বকালের সমস্ত ঘটনাই তীহার অন্তঃকরণে জাগ- 
. রূক রহিয়াছে। তিনি মনে মনে কত রাজ্য ও রাজাধ সংহার 
দেখেন, কত বীর ও বিগ্রহের বিষয় বর্ন করেন, এবং কত 
স্থানেই কত প্রকার রাজনীতির ধর্মনীতির পরিবর্তন পর্য্যা- 
লোচনা করিয়া স্্বী থাকেন। যে সময়ে তিনি মিত্রগণের 
সহিত সহবাস ও সদালাঁপ করেন, তখন দেশবিশেষের জল, 
বায়, শীত, গ্রীক্ষ, গ্রাম, নগর, আচার, ব্যবহার, ধর্ম, শাসন, 
বিদ্া, ব্যবসায়, সুখ, সভ্যতা, পণ্ড, পক্ষী উদ্ভিদ, ধাতু প্রতৃতি 
পর্যালোচনা করিয়া পুলকে পরিপূর্ণ হইতে থাকেন। যে 
সময়ে তিনি গ্রাম ও গহনে ভ্রমণ করেন, তথন কেবল বৃক্ষ 
লতা গুলাদি পরমাশ্তর্ধ্য সৌন্দর্য্য মাত্র সনর্শন করিয়াই সন্থষ্ট 
থাকেন না, তাহাদের মূল, স্বন্ধ, শাখা, পত্র, পুষ্প, ফলাঁদির 
অভ্যন্তরে কীরদ্রশ কৌশল বিদামান রহিয়াছে, ও কতপ্রকার 
আশ্চর্ধা ক্রিয়াই বা নির্বাহিত হইতেছে, উদ্ভিদের মধ্যে কোন্‌ 
কোন্‌ জাতি কি কারণে কোন্‌ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইয়াছে, এবং 
কোন্জাতি দ্বারা কিরূপ উপকাঁরই বা উত্পন্ন হইতে পারে, 
ততত্সমুদার পর্যালোচনা করিয়া চমৎ্কার-সংবলিত স্ুখামৃত- 
রসে অভিষিক্ত হন, এবং প্রত্যেক বিষয়ের অনুণালন কবি- 
বার সময়েই করুণাময় পরমেশ্বরের পরমাছুত কৌশল প্রীত 
করিয়। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে মনের সহিত ধন্যবাদ করেন। বে তিকিঃঃচ্ছন্ন 
নিশাথ সময়ে অজ্ঞ বাক্তিরা অশেষবিধ বিভীষিকা ভাবনা করিয়! 
ভীত হুইতে .থাকে, সে সময়ে তিনি শিভৃত স্থানে অবস্থান 
পূর্বক গগন-মগ্ডুলে নয়নদ্বয় নি্ধবোজন করিয়া অসীম বিশ্ব 
ব্যাপারের অনুশীলনে অনুরক্ত হইতে পারেন। আমরা যে 
প্রকাণ্ড ভূপিণ্ডের উপর অধিষ্ঠিত রহিয্নাছি, তাহা গিরি, 
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কানন, পণ্ড, পক্ষী, মেঘ ও বাঁ সংবলিত অপরিদীম আকাশ- 
 সমার্গে প্রচণ্ড বেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে, ইহা চিন্তা করিয়া 

- অন্তঃকরণ বিকপিত করিতে গারেন। তিনি বাসনাবক্তে 

৷ চন্দ্রমগ্ুলে উপনীত হইয়া উচ্চ পর্বত, গভীর" গহ্বর, উন্নত 
শিখর, গিরিচ্ছায়া, বন্ধুর ভূমি ইত্যাদি অবলোকন করিতে 
পারেন। ক্রমশঃ উদ্ধ দিকে উথিত হইয়া চন্্র-চতুষ্টর-পরিবৃত 
বৃহস্পতি, বৃহত্তর চন্ত্রা্টক ও বিশাল অস্গুরীয় অর-পরিনেটিন 
শনৈশ্চর, যটচন্দ্রসহকৃত হর্শেল গ্রহ এবং চন্তর-দ্-সংবলিত 
নেপচ্যুন-নামক অপূর্থ ভূবন দর্শন করিয়া পরম গুলকিত 
চিত্তে বিচরণ করিতে পাবেন । পরে গ্রহ-মগুলী-পত্বিবেষ্টিত 
প্রচণ্ড ক্ধ্যমণ্ল পশ্চাতাগে পরিত্যাগপূর্বক, সহস্র সহজ ও 
কোটি কোটি নক্ষত্র লোক অবলোকন করত, অশৃঙ্খলবন্ধ ও 
অক্রিষ্টপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায়, অসীম আকাশ-মওল পর্যাটন করিতে 
পারেন। গগনমগুলের যাবতীয় ভাগ দুরবীক্ষণ সহকারে মানব 
জাতির নেত্রগোচর হইয়াছে, তদৃদ্ধ সমস্ত নভঃপ্রদেশ সঙ্গযাতি- 
রিক্ত গরমাউ্্ুত জীব-লোকে পরিপূর্ণ বলিয়া! প্রতীতি করিতে 
পারেন, এবং অপার মহিমার্ণৰ মহেশ্ববের অখণ্ড রাজত্ব সর্ধত্র 
প্রচান্ধিত দেখিয়া ভক্তি-রসাভিষিক্ত গুলফকিত হৃদয়ে অর্চন! 
করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। যে মহাক্মার অস্তঃকরণ এতাদুশ 
অতি মনোহর সুখবাজ্যে বিচরণ করিতে পারে, তাহার 
পরমোত্রষ্ট নিরুপম স্থখের উপম! দিবার আর স্থল নাই, এ 
কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্ঞানোপার্জন করা যে, 
মন্ম্যের পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য কর্ম, উল্লিখিতরূপ অনির্বচনীয় 
আনন্দলাভ তাহার এক প্রত্যক্ষ প্রমাণ। 
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আত্ম-বিষয়ক কর্তৃব্য কর্ম্ম। 
শারীরিক স্বাস্থা-বিধান। 


আমাদের আত্ম-বিষয়ক কর্তব্যের মধ্যে জ্ঞানোপার্জন কব 
যেমন প্রথম কার্য, আপনার শরীর সুস্থ ও শ্বচ্ছন্দ রাখা 
সেইরূপ দ্বিতীর কাঁধ্য। পরাৎপর পরমেশ্বর অন্তান্ত অশেষ- 
প্রকার সুখকর ব্যাপারের গ্নায় শারীরিক স্বাস্থ্য-লীভও মা" 
দের আয়ন্ত করিয়া দিঘাছেন। তিনি মনুষ্যকে উত্কুষ্ট দেহ প্রদান 
করিয়া কতকগুলি একপ্রকার মনোহর নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া 
ছেন, যে তাহা পালন করিলেই পরম আরোগ্য উপভোগ 
করা যাঁয়। « 
শরীরী জীবের পক্ষে শারীরিক সুস্থতা অপেক্ষার সুখকর 
, বিষর আর কিছুই নাই। শরীর ভগ্র হইলে, সমুদর সংসার 
কেবল ছুঃখের আগারশ্বদ্ূপ প্রতীয়মনি হয়। যেঘন গগন- 
মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইলে পুর্ণ চন্দ্রের স্ধাময় কিরণ প্রকাশ পাঁয় 
না, সেইরূপ, শরীর অসুস্থ হইলে, শারীরিক ও ৯ /পিক 
কোনপ্রকার জুখাস্বাদনে সমর্থ হওয়া ঘাঁয় না। তখন অনুল 
, শশবর্যা, বিপুল ষশ, প্রভূত মান সম্ভ্রম, কিছুতেই আন্তঃকরণ 
প্রসন্ন ও মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হয় না। রোগী বাক্তি সর্বদাই অসুখী, . 
সকল বিষয়েই বিরক্ত; এবং কেবল রোগের চিস্তাতেই চিন্তা 
কুল। কৃত কষ্টেই তাহার দিন যাঁপন হয়। তাহার ছুঃখের 
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দিন কত দীর্ঘই বোধ হয়। .টিকসী, ব্ক্তিদিগের পীর 


” কেবল হূর্বহ ভার শ্বরূপ হইয়া উঠে। তীহারা নিয়তই ' 
উদ্িপ্ন এবং সর্বদাই ম্কুচিতচিন্ত। আহার-বিহারাদি শরীর- 
ঘক্ষোপযোগী সকল ব্যাপারেই কুষ্টিত থাকিয়া কোন ক্রমে 
কষ্ট সথষ্টে কালহরণ করা তাহাদের নিত্য ব্রত হইয়া উঠে। 
বাস্থ্-রক্ষার্থে যত্্ না করা যে ছুর্ম, এই সমস্ত প্রত্যক্ষ শাস্তিই 
তাহার যথেই প্রমাণ। | | 
পরমেশ্বর মনুষ্যের মনের সহিত শরীরের এরূপ নৈকট্য 
সম্বন্ধ বন্ধন ককিয়! দিয়াছেন যে শরীর সুস্থ ও সবল থাকিলে, 
অন্তঃকরণও সুস্থ ও স্কস্তি বিশিষ্ট থাকে এবং অস্তঃকরণ 
সতেজ ও প্রফুল্ল থাকিলে, শারীরিক সুস্থতাও সাতিশয় সুলভ 
হয়। উভগ্বের সুস্থতা উভয়ের পক্ষে উপকারী, এবং উভয়ের 
অন্ুস্থতা উভদ্বের পক্ষেই অপকারী। অস্তঃকরণ শোকাকুল 
হইলে, শরীরও শীর্ণ হয়, এবং শরীর পীড়িত হইলে ক্রোধ 
বিপু প্রবল হন, এবং দয়! ভক্তি প্রভৃতি কতকগুলি উতকৃ্ 
বৃত্তি দুর্ঘল হয়। যেশিশু সতত সহাম্তবদন, পীড়িত হইলে, 
সেও সব্বদা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়। তখন আর তাহার মনে? 
হর মধুর হাস্ত দৃষ্ট হয় না এবং অর্দাস্ক্ট সুমিষ্ট শব্ধ সকলও 
রত হয়না। প্রখর ক্ষুধার সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভক্ষণ না 
করিলে শরীর বল-হীন হইয়া মনও নিস্তেজ হইতে থাকে, 
এবং অত্যান্ত গুরুতর. ভোজন করিলে শরীর ও মন উভয়েরই 
গ্লানি উপস্থিত হইন্া; শারীরিক ও মানসিক উভয়-প্রকাত় পরি-: 
শন করিতেই ক্লেশ বোধ হয়। কোন কার্য্যোপলক্ষে প্রচণ্ড 
রৌদ্রে গলদন্দ কলেবরে অবিশ্রাস্ত পথ পর্যটন করিলে, 
অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে, কিন্ত প্রাতঃকালে বিশ্বপতির 
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বিশ্বকার্যের পরমাশ্চর্য্য সৌনা্ধ্য অনার্শন পুরঃসর স্ুশী- 
উল সমীরণ সেবন করিলে, মনোমধ্যে পরম পরিশুদ্ধ আনন্দ- 
রসের উদ্রেক হইতৈ থাঁকে। শারীরিক পীড়া হইয়া কত কত, 
ব্যক্তির শ্মারকতা-শক্তি হ্রাস হইতে দেখা গিয়াছে, এবং 
রোগ-শাস্তি ও স্বাস্থযবুদ্ধি হইয়া কত কত ব্যক্তির শ্মরণ-শক্তি 
প্রবল হইরাছে। অতএব, যখন শরীরের সহিত মনের এপ্রকার 
নৈকট্য সম্বন্ধ নিরূপিত রহিয়াছে, এবং যখন শরীর সুস্থ না 
থাকিলে, কর্তব্য কর্শা সমূর্দায় বিহিত বিধানে সম্পাদন করিতে 
পারা ঘা না) তখন জীবনরক্ষা) ধর্ম-রক্ষা, সুখ সাঁধন প্রভৃতি 
সকল বিষয়ের নিমিত্েই শারীরিক স্বাস্থ্য লাভার্থে যত্ববান্‌ থাক। 
সব্বতোভাঁবে বিধেয় । যদি জীত-মনে পরিবার প্রতিপালন করা 
কর্তব্য হয়, পরোপরার করা বিধের হর, পরম পিতা! পরমেশ্বরকে 
প্রগাটরূপ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা উচিত হয়, তবে স্ীষ্ব শরীরকে 
' সুন্দররূপ সুস্থ ও স্বচ্ছন্দ রাখ! অবশ্-কর্তব্য তাহার সন্দেহ নাই ; 
কারণ শরীর ভগু হইলে, এ মগস্ত অবগ্ঠ-কর্তব্য কর্ম সুচারুরূপে 
সম্পাদন করিতে সমর্থ হওয়া যাঁয় না। যদি পরম শ্রচ্ধাস্পদ 
. পিতা মাতাঁকে যন্ত্রণা-রূপ অগ্রিশিখায় দগ্ধ করা অধর্ব 
হয় এবং যদি প্রাণাধিক প্রিযতর পুল্রকন্ঠাদিগকে 
বথানিয়মে প্রতিপালন না করা ছু্ষম্্ হয়, তবে খধ্য 
সত্বে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক প্রাণত্যাগ : করিয়া 
এই সমস্ত বিষম বিপত্তি উপস্থিত করা অবশ্ঠই অর্শ 
'তাছার সন্দেহ নাই। আত্মহত্যা যে মহাপাপ, ইহা 
সকলেই শ্বীকার করিয়া থাকেন। জল-প্রবেশ, অগ্নি- 
প্রবেশ, উদ্বন্ধনাদি দারা একেবারে প্রাণ-ত্যাগ কর! আর 
ক্রমাগত শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক ক্রমে ক্রমে 


চতুর্থ অধ্যায়। ৩৫ 
দেহ নাশ করা উভয়ই তুল্য। কেবল শীঘ্ব আর বিলম্ব 
,এই মাত্র বিশেষ। অতএব, পরমকারুণিক পর়মেখর 
- আমাদের শরীর রক্ষার্থে যে সমস্ত শুভকর নিয়ম 
মংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা পালন করা সর্ঘতৌভাবে কর্তব্য। 
ন1] করিলে প্রত্যবায় আছে। 

রোগ ও অকাল-মৃত্যু ঘটিত যাবতীয় ক্লেশ পরমেশ্বর- গ্রতিঠিত 
শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল। শারীর বিধান-বিভ্কায় সে সমস্ত 
ব্যবস্থার সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত থাকে, তন্মধ্যে উদাহরণ-শ্বরূপ 
কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ের প্রসঙ্গ করা যাইতেছে । 

পরমেশ্বর ইতর প্রাণীদিগকেও শারীরিক নিয়মের অধীন 
করিয়াছেন, এবং তাহাদিগকে তপ্রতিপালনে সমর্থ করিবার 
নিমিত্ত কতকগুলি 'শ্বভাব-সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন । 
তাহারা সেই সমস্ত স্বাভাবিক সংস্কারের অন্ুবর্তী হইয়া, হব শ্ব 
শারীরিক কাধ্য নির্বাহ করত, স্থস্থ শরীরে কালযাঁপন করে। : 
অতএব, এ বিষয়ে তাহাদের ব্যবহারের গ্রতি দৃষ্টি বাখিয়! চলিলে 
অশেষপ্রকার উপকার দর্শিতে পারে। বাস্তবিক ঘে যে বিষয়ে 
তাহাদের শরীরের সহিত আমাদের শারীরিক প্রকৃতির একা 
আছে, সে সে বিষয়ে তাহাদের ব্যবহার আমাদের আদর্শ-শ্বরূপ 
জ্ঞান করা উচিত। সবিশেষ মনোযোগ পূর্বক তাহাদের তত্বদ্‌- 
বিষয়ক ব্যবহার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে, শারীরিক স্বাস্থ্য-বিধান 
বিষয়ে বিস্তর উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

প্রথমতঃ । ইতর জন্তর! ্বভাবতঃ পরিষ্কত পরিচ্ছন্ন থাকে ।, 
সরুলেই পক্ষীদ্দিগকে অক্গ-প্রক্মালন ও পক্ষবিভ্াস করিতে দেখি- 
যাছেন, তাহার সন্দেহ নাই । যখন তাহারা পক্ষ সমুদায় মার্জিত 
$ বিন্ব্ত করিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে, তখন তাহাদিগকে কেমন 


_বনীতি। ও 


সুন্দর দেখাক্স ও কেমন শু বোধ হয়! গৃহস্থের গৃহস্থিত 
, বিড়াল গাত্রের লোমগুলি পরিষ্কত চিন্কণ করিয়া রাখে। ধেনুগণ * 
কত ঘড় 9 আগ্রহ প্রকাশ পূর্বক বৎসের শরীর লেহন করে। আশ্বের , 
শরীর মার্জিত করিয়া না দিলে, তৃণ'দির উপর লুষ্টিত হইতে 
থাকে বনের সমুদায় পশুপক্ষীই পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন, থাকে, কিন্ত 
মন্ম্বের আলয়ে থাকিলে নানা কারণে তাহার ব্ছ কিছু অন্তথা 

হইতে দেখা যাঁয়। 

দ্বিতীয়তঃ | তাহাদিগকে আহার অহেষণীরথ গরিঅম বনি 
হর, ইহাতে শারীরিক সাস্থ্য রঙ্ষার্থ অঙ্গ সমুদায়কে যত চালনা 
কয়া আবশ্যক, তাঁহ! অনীঁয়াঁসে সম্পন্ন হয়। বিশেষতঃ পরমেশ্বর 
তাহাদের শারীরিক প্রকৃতির সহিত বাহ বস্ঘর এরূপ সম্বন্ধ 
নিপণ করিয়া গিয়াছেন) যে নিয়মাতীত অতিরিক্ত পরিশ্রম 
করিতে হয় না, অথচ পরিমিত পরিশ্রম না করিলেও চলে না। 

তৃতীয়তঃ। গ্রত্যেক প্রাণী আপন আপন স্বভাবা্সারে 
কতকগুলি নির্দিষ্ট বন্ত ভক্ষণ করিয়া থাকে । ধে যে জন্যর যে 
ধেখাগ্ নিরূপিত আছে, তাহাতেই তাঁহাদের শরীর সর্বাপেক্ষা 
সুস্থ ও সবল থাকে । তাহারা মন্ষষ্যের হ্যায় পুনঃ পুনঃ অতি. 
ভোজন করিয়াও পীড়িত হয় না, এবং অহিতকারী দ্রবা আহার 
করিয়াও অকালে কাল-গাসে পতিত হয় না। | 

ইতর জন্তক সকল পরমেশ্বর গ্রদত সংঙ্গারবিশেষের বশবভী 
হইয়া এইপ্রকার স্বাস্থ্যকর বাবহারে প্রবস্ত হইয়া থাকে। 
'.মন্গষ্োরা মেপ্রকার অন্বান্ত সংস্কার গ্রার্থ ভন নাই বটে, কিন্ত 
পরমেশ্বর তাহাদিগকে প্রথর বৃদ্ধিবুত্তি দিয়া সে বিষয়ের অভাব 
গরিহার করিয়াছেন। তাহার! বুদ্ধি সহকারে শরীরের শ্বভাব, 
প্রত্যেক অঙ্গের গ্রয়োজন, এবং এ সকল অঙ্গের কারধ্যের রীতি 


. টিপ পুর্বক শারীরি 


নির্ধারণ ও পান, করিয়া 


জতিপবিত্র আবোগ্য- সুখ সস্তা, করিতে পারেন। গশ্চাৎত রি 


র্ 


'এ বিষয়ের এক উদাহরণ, প্রদর্শন করা যাইতেছে, তাহা পাঠ | 
করিয়া দেখিলেই জানা যাইবে। | 7. রঃ 

আমাদের গাত্র চন্দ আবৃত, সেই চর্থ লোম- কৃগে, পা 
এক এক লোম-কুপ শরীরস্থ অনিষ্টকারী নষ্ট পদার্থ নিত হইবার 


এক এক দ্বার স্বর্ূপ। প্রতিদিন নুন কল্গে প্রায় //* ছটাক 


নির্শত হইয়া থাকে। বদি লোম কুপ রুদ্ধ হইয়া দেই ষ্মস্ত 
অনিষ্টকারী পদার্থ বহির্গত হইতে ন) পায়, তবে প্রক্ের সহিত 
মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দোষাশ্রিত করে। রক্ত দুধিত হইলেই 
শরীর টে হয়। শরীর হইতে থে স্বেদ দির্গঁত হয়, তাহার 
জলার ভাগ বাচ্প ্ইয়া উঠিয়া যায়, অবশিষ্ট ভাগ গাঢ় হইয়| 
লোম-কুপ সমুদাত্ রোধ করে। অতএব, তাহাদিগকে পরিষ্কার 
রাখবার নিমিত্ত অঙ্গ সকল প্রক্ষালনষ্ও মনর্জনা করা! কর্তব্য। 
বে বন্্ব এ প্রকার 'ইদ্র-ঘুক্ত ও পরিষ্কত, যে অনাধাসে স্বেদ শোষণ 


করিতে পারে, এবং যে বন্ধের মধ দিয়া স্কেদ বহির্গূত হইতে 


কু 


পারে, তাহাই পরিধান কর। বিধেষ়, "নতুবা শরীর অপরিদ্াত 
ধারা ঘে প্রকাত্ত অপকার হয়, অত্যন্ত ঘন ও মলিন বস্ধ 
পরিধান করিলেও সেই প্রকার ভইয়া থাকে! চর যেমন লোঁম- 
রুপ দ্বার শরীরের নষ্ট পদার্থ বাহির করিয়া দেয়, সেইরূপ, আনার 
বাহিরের বন্তগ শোষণ করে। অন্তএব, গাত্র ধৌত ও মাঞ্জিত . 
না করিলে ছুই প্রকার অনিষ্ট ঘটিক্। থাকে । একপ্রকার এই যে' 
লোম-কুপ কুদ্ধ.হওয়াতে অনিষ্টকর নট পদার্থ” সককা শরীর 
হইতে ব্হির্গত হইতৈ পায় না, আর একপ্রকার এই যে গাত্রে 


যে মকল মলা থাকে, তাহা | শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া রোগ উপস্থিত 
্ 6 ূ ছু 


ক 


শু 


ঞ্ভ 


৩৮ . ধর্দনীতি | 


ক 


০ 


করে। শরীরস্থ চর্মের এই. প্রকার গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া 
দেখিলে, গান্ত ও বন্ত্র পরিষ্কত,পরিচ্ছ্ন রাখা 'অবশ্ঠ-কর্তৃব্য বলিয়া 
প্রতীত হয়।'. ববাহথারা এই প্রকারে এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন 
তাহারা তৎপ্রতিপালনে যেমন যত্ববান্‌ হন, ইত ব্যক্তিদিগের 
তাদুশ হইবার মন্তাবনা নাই 4 

এই প্রুকীরে শরীরস্থ অস্থি, মাঁংসপেশী, মন্তি্ধ গ্রভৃতিতত 
স্বভাব ও প্রয়োজন পর্যালোচন] করিয়া দেখিলে জানিতে পার! 
যার, স্বাস্থ্য সাধনার্থ শরীর ১৪ মনের অনতিশয় চালনা কর! 
আবগ্তক!। . 

+ কোন অঙ্গকে নিতান্ত নিশ্চল রাখা উচিত নছে, এবং কোন 
অঙ্গকে অতিমাত্র *চালিত করাও শ্রেরঃ নহে ।: উভয়ই দোষ, 
উভয়েতেই শরীর, রুগ্ন ও ভগ্রহয়। সুস্থ শরীরে উৎ্সাঙ্থ সহকারে. 
শরীর ও মনের অনভিশয় চালনা কৰিলে, আপনাকে সুস্থ ও 
স্বচ্ছন্দ বোধ হইয়া, অভিএঅপুর্ব বিশুদ্ধ আনন্দ অনুসূত্র হইভে 
থাকে ।  ইঞ্জির-সুখারক্ত ভোগ-বিলাসী বাক্তিরা তদন্ুরূপ 
খস্থাদনে নর্থ নন্তেন। তীহারা যাহাকে ইন্রিয়স্থ কহেন, 
উঁভা শারীবিক-নুস্থৃত! ভ্রনিত বিশুদ্ধ আানন্দ অপেক্ষায় অনেকাংশে 
নিকুষ্ট। র 
সাংসারিক আচার বাবহারে এপ্রকার বিশৃঙ্খলা ঘটিয।ছে, রৈ 
গ্রার দকলেই আন্ক সঞ্চালন বিমঘনক পৃর্ধবোক্ত ছুই দেষের কোন 
না কোন দোষে লিপ্র আছেন'। ধনীদিগের মধ্যে অনেকে শ্রম 
বিমুখ হইয়া আ'লম্বসলিলে শারীরিক স্বচ্ছন্দতাকে বিদর্জন দেন, 
নির্ধনেরা রনোপাক্জনার্থ নিযমাতীত পরিশ্রম করিয়া গরমাধুঃ | 
হাস করিয়া! ফেলেন, এবং বিদ্যার্থীরা শারী(৫ক পরিশ্রম পরিত্যাগ 
পূর্বক অতান্ত মানদিক পরিঞ্রম করিয়া শরীর শীর্ণ 'ও জীর্ন 


০ - কু 
ফী 


চতুর্থ অধ্যায়। রর ৩৯ 


করেন; ও তন্মধ্যে কেহ কেহ চির-ক্োগী হইয়। বকষ্টে সমস্ত 
: জীবন ষাঁপন করেন। প্রধান প্রধান বিদ্তালয়ের অনেকানেক 
, ছাত্রকে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট*হইবার কিছুকাল 'পরেই যে ক্রমে 
ক্রমে শীর্দ হইতে দেখা যায়, তাহার কারণ এই। সেই সমস্ত 
বিস্তালয়ের অধাক্ষেরা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালনের 
বিষয়ে বিশিষ্টরূস দৃষ্টি না রাখাভে, এবং বিষ্য।লয়স্থ সমব্ত ছাত্রকে 
শারার-বিধান বিদ্যা শিক্ষ। দেওয়া আপনাদের অবশ্ত-কর্তব্য বলির! 
না জানাতেই, এই-মহানর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। 
এক্ষণে ৰিবয়-কর্মের ৰে প্রকার বাতি প্রচলিত আছে, তাহ 

অত্যন্ত অনিষ্টকর। বিষ্ী ব্যক্তিরা দিবসের অধিক'ভাগ 'কেবল 
বিষয় কার্ষেই ক্ষেপণ করেন, জ্ঞান ও ধর্ম অনুশীলন করিতে 
অবকাশ পান না। কিন্তু মন্ুষ্মের ,দকল প্রকার বৃত্তিই যথা- 
নিয়মে চালনা করা উচিত, এবং কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম ও আমোদ 
প্রমোদ করাও কর্তব্য। তদ্বাতিরেকে কোন মতেই সম্পূর্ণরূপে 
সুস্থ ও সর্বতোভাবে সুখী হওয়। যায় না। _ষখন পরম কারুণিক 
পরমেশ্বর কপা করিয়া! আমাদিগকে গাশ-শক্তি ও পরিহাম-গ্রবৃত্তি 
প্রদান করিযু'ছেন, তখন তুন্িবন্ধন বৈধ স্ুথ সন্ভোগ করা কোন 
মতেই গর্িত নহে। তাহ|দিগকে অদৎ বিবয়ে অসৎ ডিন 
উত্তেঞ্জনার্থে নিযোজন করাই অধন্ম। নির্দোষ আমোদ স্বাস্থ্য 
নাধন পক্ষে অত্যন্ত উপক।রী ও সব্ধতোভাবে ৰিধেয়। 
_ এইরূপে পরিপাকশক্ক্টি শোণিতসংস্কার প্রতি 
নানা বিষয়ের . তত্বানুসন্ধান কাঁরিয়া পশ্চাল্পিখিত নিমুষ 
সমুদায় নিরূপিত হুইয্াছে। প্রতিদিন পরিমিত ভোজন 
ও নির্দূল বাধু সেবন করা কর্তব্য) যে গৃহ শুক, প্রশস্ত ও পরি- 

কৃত এবং যাহাতে অহ বাত্র বিশুদ্ধ বাঁযুর সঞ্চার থাকে, তাহাতেই 


৪০. রর না তি। । 


বাস করা! বিধেয; সচরাচর, মাদক সেবন করা মকর; ; 
. প্রতিরান্ত্িতে ৬৭ ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া আবষ্ঠক) মনোমধ্যে 
উৎকণ্ঠা ও যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে না দেওয়া, ও উপস্থিত বিপদে, 
ধৈরযযাবলক্ষন করা কর্তব্য। এই সমূদায় নিয়ম পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ 
'আল্ঞ।। অপর সাধারণ সকলেরই এই মমুদায় গুভদায়ক আজ্তা 
প্রতিপালন করিতে: যন্্রবান্‌ থাকা উচিত্ত। সকলে এই সমস্ত 
নিয়ম পালন করিতে পারিলে ভূনগুলে ব্রোগের প্রাছভাব হাস 
হইয়া শারীরিক ও স্ভানসিক স্বাস্থ্যীভ ও তত্লিবন্ধন অশেষ প্রকার 
স্থখোন্নতি বিষয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। কোন কোন বাক্তিকে 
কিছু কিছু অত্যাচার করিরাও কতক পিন সুস্থ থাকিতে দেখা 
ফাঁয় বটে, কিন্ত ইহশতে, শারীরিক নিরম লঙ্ঘন করিলে শাস্তি 
ভোগ করিতে হয় না, এান বিবেচনা করা উচিত নহে । পরমে- 
শ্বরের ,অথণ্ড আজ্ঞ! অবহেলা করিলে সুখে থাকা যাঁর, এ অতি 
অর্ধাচীনের কথ! | এ সকল" বাক্তির শরীর স্বভাবত; সুস্থ ও 
বলিষ্ট, এই দিশিন্তে অধিক অত্যাঢার বাতিরেকে রুগ্ন ও ভগ্ন 
হয়না? কিন্কু যে ব্যক্তি ক্রদাগত অহরহঃ শারীরিক নিরম 
এলজ্বন করিয়াছে, সে যে পুনঃ পুনঃ পীড়িত $ অকাল মৃত্য 
প্রাপ্ধ হয় নাই, ইহা কোন মতেই ভ্তস্তাবিত নয় । আহা! দিন 
দিন কত রূপ-লাবণাবিশিষ্ট তরুণবযস্ক যুবকেরই সুস্থ: বলিঠ 
শরীরকে অত্যাচারে পীড়িত ও ভগ্ন হইতে দৃষ্টি করা যায় । ঠঘমন 
কোন পুষ্প-কলিক] কাট দ্বারা স্কৃত্িত বা অন্ত কোন বসত দ্বারা 
আহত হইলে, প্রশ্ক,টিত না হইতেই বিণীর্ণ ও শু হইয়া যায়, সেই- 
রূপ, কত শত. পরম রূপবান্‌ মন্বষোর লাবণারূপ রমণীর পুষ্প 
অত্যাচার রূপ বিষম উৎপাত দ্বারা অকালে মলিন ও বিবর্ণ হইয়া 
যায়। কোন কোন ব্যক্তি বে শাবীরিক নিষ্বম-প্রতিপালনে 'বদ্র- 


টায় টি, ্ ৃ 


হু : 
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সপাপিিসীদপিালিপসিশ শাপলা পাপা লাকা 


বান্‌ কিয়া রন সুস্থ থাকিতে গ পারেন না ভার কারণ 

আছে। ভয় তাহার পিঠা মাতার কোন উৎকট রোগ অধিকার রর 
করিয়া জন্ম গ্রহণ করিষ্বাছেন, নয়, আপনার! পূর্বে এমত অন্তা- 
চার করিগাছেন, ্য তায় তা 'হাদের শরীর এক প্রকার ভগ্ন 


ইইয়া গিয়াছে।, কিন্ত ভগ্ন হইলে' পরেও, তাহারা শারীরিক 
নিম পালন করিলে যেমন সুস্থ থাকিতে পারেন, লঙন করিলে, ্ 
কদাচ.তেমন থাকিতে পারেন লা, ৪ 
শারীরিক স্বাগ্য-বিধান বিষয়ে যতকিঞ্িত যাহা লিখিত হইল, 
তদ্ধ রাম্পষ্ট গ্রভাতি হইতেছে, শারীরিক নিয়ম নিরূপণ ও প্রতি- 
গালন করা আমাদের কর্তব্য কর্। অপর সাধারণ সকলেরই 
শারীরিক নিয়ম শিক্ষ। করা শেয়ঃ ; সমুদায় বিষ্তালগ্রে তদ্দিবরক 
বিগ্কা অধ্যয়ন করান কর্তবা, এবং ধর্দোপদেশকদিগের ও 
তাহা অবগ্কর্তবা নিত্য কতা বলিয়া উপদেশ প্রদান করা 
বিধের। এক্ষণে বদিও তাহার শরীি-রক্ষার্থ ঘত্র কর] 
কর্তব্য বলিমা থাকেন, কিন্তু শ্মত তান্ুষায়া অন্তান্ঠ বিষয় যেন্ধগ 
ড় সহকারে শিক্ষা দেন, শারারিক নিয়ম প্রতিপালন বিষয়ে ' 
তদনুন্ধপ উপদেশ গ্রাদান করেন না। কিন্তু এক্সক্ষণ বিশ্ব-কার্ধ 
পর্ণালোচনা দ্বারা পরমেশ্বর-গ্রতিষ্ঠিত* গ্রাক্তিক নিয়ম সমূদায় 
ধতদূর জানা গিয়াছে, তন্থারা শিঃসংশয়ে নিরূশিত হইয়াছে, 
শারীরিক ,শ্বচ্থা রক্ষ! করা আমাদের এক প্রধান কাধ্য। সে 


 ক্রর্তবা সম্পন্ন না হইলে, অগ্যান্ঠ কর্তবা ধথাবিধানে সম্পাদন করা 
শ্যার না। অগ্ঠএব, শারীরিক নিম পাঁলন করা সর্বতোন্ভাবে 


বিধেয় | | টি 


42 | বি শি ৩ সাধন 
: খিরমরবৃত্তি সকল প্রবল, ও পরলো করা আমা 
“নে আত্ম- বিষয়ক, তৃতীয় কার্য্য। খর প্র আর 
পদার্থ নাই। যিনি স্বরূপ মহারত্বের ধর্থ মর্ধ্যাদা 
জ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি. তপর্থে অপরাপর মনত বিষয় 
বিসর্জন দিতে পারেন। পরমেশ্বর, মন্ৃষ্োর প্রতি 
সমুদায়কে সর্বাপেক্ষা, প্রধান করিস, অতএব 
তাহাদিগকে উন্নত, করিতে, ও নিকট 'ররৃতি সমুবায়কে 
তাহাদের, বশীভূত রাখিতে নিয়ত চেষ্ঠা করা  কর্তব্য। 
র্ানঠান, ধর্ম-বিষয়ক পুস্তক অধ... সঙ্চরিত্র 
লোকের চরিত্রপাঠ, কীত্তিযান মনুষ্যদিগে:. কীর্ডি- 
শ্রবণ ইত্যাদি বে কোন, উপায়ে ধর্শের প্রতি শ্রদ্ধা ও 
উৎসাহ, এবং অধর্শের প্রতি অশ্রস্ধা ও দ্বুণা জন্মে, 
' তাহাই কর্তবা। আর, পান-দোষ প্রভৃতি যে সমস্ত 
ব্যাপার দ্বরো নিকট বৃত্তি প্রবল এবং ঠা ও ধর্থা 
প্রবৃত্তি দূর্বল হয়, ভাহ! স্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ । আমরা ৮ যে 
অবস্থায় যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকি না কেন, পুণ্যনদীর *. এ দীরে 
অবগাহন পূর্বক স্বকীয় চরিত্রকে পরিশুদ্ধ রানিবার নিষিত্ত 
সর্বদাই তৎপর . থাকা উচিত। স্ুচরিত্রের সমান অমূলা 
সম্প্তি আর (কিছুই নাই। ঘিনি হদয়- -ভাগারে& এমন অমূল্য, 
ধন সংস্থাপন ঞ্লরিতে পারেন, তিনি পরম ভাগাবান্‌। তীহার 
মনোরপ মনোহর সরোবর সনির্ল সুখ 9 সর্বদা পরিপূর্ণ 
থাকে। 


কর্তা সম্পাদন ও রর পিবরজনই, রি বারা রর 


পরসততি উন্নত ও নিন প্রতি লং্যত হয়, এবং তত্থারাই ধর্শে : 
'শ্রনধ। ও অধর্শে অপরন্ধা জন্গে। অতএব্‌ আমাদের ধর্মোরতি ও 


চরিত্র-শোধন বিষয়ে যাহা ক্ছু কর্তব্য আছেতাহ! সেই সমস্ত 
কর্তবা কর্মের বিবরণ মধ্যে ক্রমে ক্রমে উত্ত হই থাকিবে। এ 
লে কেঘল. ছুই ' একটী টি প্রসঙ্গ কর! 
যাইতেছে), 
অনেকে অশ্লীল-বাকা- কখন, কথা-প্রসঙ্গে' পরুনিন্দাকরণ, 
আমোদ-বিশেষে সাতিশয় 'আদক্তি-প্রকাশ 'কুলোকের সংসর্গ 
ইত্যাদি সামান্য সামান্য কুক্রিয়া ঝরা তাদৃশ দোষ বোধ ও 
যথেচিত অনুতাপ 'করেন না, এবং তন্বারা* তাহাদের চরিত্র 
থে ক্রমে ক্রমে মলিন হইতে থাকে তাহা বিবৈচন্। করেন না। 
গুরু দোষই হউক আর লবু দেষেই হউক, কর্তবোর অন্যথাচর গ 
হইলেই অবর্শ হয়, তরিনিত্তে পরযেখর-সন্নিধানে সাগরাঁধ থাকিতে 
হয়। তত্তিন্ন, কোন ছুশ্রবৃত্তি চরিতার্থ হইলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে 
অধর্থ্েতে' শ্রদ্ধা হাস হইয়া আসক্তি বৃদ্ধি. হইতে থাকে। 
নিক প্রবৃত্তি সকল চরিতার্থ হইলেই প্রবল হয়। এক বার যে 
কুকর্ম অনুঠান করা যায়, তাহার প্রতি আর তাদৃশ ঘ্বণা থাকে 


না। অধর্শেষ প্রতি সচিত্র সাধু বাকিদিগের যে স্বভাব সিদ্ধ 


শ্রদ্ধা ও ঘ্বণা থাকে, তাহার হাস হওয়াই দৌষ। তাহার হাস 


ৃ হইন্সেই প[পের পথ প্রশস্ত হইতে থাকে। যেমন কোন সেতুর 
কোন স্থানে ছিদ্র হইলে, তদ্বারা প্রতিক্ষণ জল নির্গত হইয়া ' 


পরতিষ্ষণই সেই ছিদ্রের আয়তন বৃষ্ধি'হয়, ক্রমে ক্রমে সমুদা 
সেতু ভগ্ন হইয়া! তাহার সমীপবর্তী ভূমি-খণ্ড জলে প্লাবিত হয়; 
নেইন্প আমরা যত বার কুকর্মের অনুষ্ঠান করি, তাহার 


চা 


88. ধশ্নীতি |. পা 
 প্রতোক: ্ারেই ধের প্রতি অহরাগ হাম হইয়া অধর্শের 
প্রতি আকর্ষণ বি হয়। এই রূপ অল্প অন্প অত্যাচার করিয়া 
 অন্তঃকরণ এমত পাপারক্ত হইতে পারে, যে “অবশেষে ঘোর” 
তর. কুকর্ম করিতেও আর. লসথচি য় না? এক সময়ে যে 
বাক্তি মে কুকার প্রপঙ্গ শুনিবা মাত্র অত্যন্ত ত্বণা ও বিশ্ব 
প্রকাশ করে, পরে সেই বাক্তি অভ্যাদের . বশীভূত হই! 
অসম্কুচিত চিত্তে অল্লান বনে. সেই দ্বণাকর কুৎপিত গাপে পরত 
হইতে পান্রে। আতএব, ধাহারা পুণোর পরম পরিত মনোহর 
ছরূপ প্রত্তীতি করিয়া 1 তাহাকে হৃদয়াপনে স্কাপন “করিতে 
অভিলাষ করেন, অতি সামা পাপকেও লঘু জ্ঞান রুরা 
তদের কর্তবচ নহে। ফলতঃ যেলঘু পাপ হইতে গুরুতর 
পাপের উদ্ভঝ হয়, তাহাকে সাগান্ জ্ঞান করাই বাঁকি বাপে 4 
শ্রেয়স্থর হঈতে পারে? মখম কোন লু পাপের পু নু 
উপস্থিত হব তখন তাহা হইতে কি পর্য্যন্ত ঘোরতর পাপের 
উৎপত্তি হইতে পারে তাহাই .বিবেচনা কর| কর্তবা, এবং 
বিবেছনা "করিয়া" তাহা, হইতে নিবৃত্ত হওয়া বিধেয়। যেমন, 
পৃষ্পোগ্যানস্থিত কী লতার অঙ্কুর উংপা টন না করিলে, তাহা 
হইতে এক বিশাল লত! উৎপন্ন হইয়া পার্খবন্তী পু বক্ষ 
সকল ন্ট করিতে পারে, মেইরূপ, পাপাস্থরের ম্‌ল ৪ন্স.ঙ্গন | 
না করিলে অবশেষে তাহা! হইতে. অতি বৃহতী অধর্ম লতা 
উৎপন্ন হইয়া চিন্রক্ষের আচ্ছন্ন করিতে পারে। অতএব, ফন 
সানালস কুকর্মেরও একবার মাও অনুষ্ঠান করিব না প্রতিষ্তা 
করিয়! সংসার যাত্রা নর্বাহ কর! কর্তবা। 
' পূর্বেই লিখিত হইয়াছে, অধর্শের প্রতি সঙ্চবি বা্তিদিগের 
যেপ্রকার শ্বভাব-গিঙ্গ বণ! ও বেষ আছে,তাহার হাস হওয়াই দোষ। 


এ 


অসৎ. এ দোষের এক প্রবল কারণ।, অা্ক্িগের 
_ষহিত সর্বদা নহবাস করিতে বাহাদের প্রবৃত্তি হয়, 'অধর্টেতে . 
। যেরূপ ত্বণ। থাকা উচিত, তাহ? ভাহাদের কখনই থাকনা | প্রভাব 
সর্বোপরি প্রব্ন বটে, শিকন্ধ অভ্যাস, ও সামান্ত গ্রবঙ্প নয়। থে 
পরমার্থপরায়ণ পুণযান্‌ বাক্তি পাপের সংপর্শ পর্যন্ত অসহভ্ঞান 
করিয়া অপৎ-সংসর্গ বিযবৎ পরিতাগ করেন, পর়্ে নানা. কারণে 
(কুলোকের সহিত সহরাস করা তাহার অভ্যাস পাইতে পারে, 
তন্বারাঃ অধর্খের প্রতি অশ্রন্ধা হাস [স হইতে পারে, পরিশেষে 'নানা- 
প্রকার পাপাচরণে প্রবৃত্তি হইতে পারে। অতএব, অসৎসঙ্গ 
পরিত্যাগ ও ল্লাধু সঙ্গ অবলম্বন করা সর্বতোভাবে শ্রেমস্কর। 
সাধুঙ্গের, গুণ অতি আশ্চরধ্য। যেমন পরম শোভাকর 
। পূর্ণচন্ত্র সুধাময় কিরণ বিকীর্ণ করিয়া ভূমগুলস্থ সমস্ত 
বস্তকে অত্যাশ্চর্যা অনির্বচনীয় শোভায় শোভিত করে, সেইরূপ 
পরমেশ্বর পন্দায়ণ পুণ্যাত্মারা পার্খববত্তী পুণ্যাখীদিগের অন্তঃকরণে 
 ধরবস্বনপ সধারস সঞ্চার করিতে থাকেন। টাহাদের সহিত সহ 
বামে বাহার অত্যন্ত অনুরাগ ও পত্রম পরিতোধ জন্মে, এবং* 
আপনার অন্তঃকরণকে সর্বদা প্রসন্ন ও.পবিভ্র রাখিতে যাহার 
একান্ত যন্রু থাকে, দলেই বাক্কিই, অধর্ম্কে ছুর্ক্ব্জ পরি ত্যাগ 
পূর্বক ধর্মোৎপাগ্য বিশুদ্ধ সুখ ্ান্তোগে অধিকারী হইতে পারে। 
পরম রমগীয়পুষ্োদদযান- স্থিত, বিশুদ্ধ বাঁযু সেবিত. পরিপাটা গৃহ- 
মধ্য অনস্থিতি করা খাহার সতত অভ্যাস, তুরগন্ধ-বিশিষ্ট। ন্যন্ধার- 
জনক, অপরিচ্ছন্ন স্থানে বাদ করিতে অবশ্ঠই তাহার ঘ্বণা ও. 
বিরক্তি জন্মে তাহার সন্দেহ নাই। সেই রূপ, যে ব্যক্তি আত্ম- 
প্রসাদ ও"সাধু-সঙ্গ অমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া তল্লাভার্থে সর্বদা 
যত্ববান থাকেন, এবং তাহ। লাভ করিয়া পরম পবিত্র আনন্দ-বস 


জা 


৬ 


৪৬. পু রি ধরমনীতি। |. 


অন্ুভর করেন, সে কা উপস্থিত রি নিবৃত্তি 'করিতে 
অন্তান্ত অপেক্ষায় 'অধিক সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই । অতএব আধ- 
প্র আক্রমণ নিরাকরণার্থ *অসৎসঙ্গ প্ররিত্যাগ পূর্বক সাধুসঙগ, 
লাভে সতত যর থাকা সব্বতোভাবে বিতর । ন 
আত্ম-স্থখ দাধন করা সার একটি আয্ম-বিষয়ক কার্যা। যে. 
সকলে আপনার সখ সৌভাগা মাধন করা , অন্তান্ত কর্তবা কর্শের 
. বিরোধী না হয়, সে স্থলে তদর্থে স্ষ্টো করা কোন ক্রমেই গঠিত 
নহে.'বদি মকলেই স্ব শ্ব সুখ-লাত বিষয়ে বত্ব ও অবহেল্ল! করে, 
তবে সকলেই বিব্বি স্বথে বঞ্চিত ও নানা দুঃখে আকীর্ণ হইয়া 
সংসারধাম কেবল নিগানন্দ দুঃখ-ধাম হইয়া উঠে। অতএব 
পরোপকার ঘেরূপ পুণ্য কর, ধর্দ্পথ অবলম্বন পূর্বক আত্ম-স্ুথ 
্‌ সাধন করাও সেইরূপ এক কর্ডুব্য কন তাহার সন্দেহ নাই। 
যথানিরমে শরীর ও মনের চালনাই সুখের মূল। আমাদের 
প্রত্যেক অঙ্গ, ও প্রনেক মনোবুত্তি সুখ রত্রের এক এক আক 
সু্ূপ। করুণামর পরমেশ্বরের নিয়মান্ুসারে তাহা দশকে চালন। 
,* করিলেই, আন্তরিক স্থখ ও সংসারিক উপকার উভয়ই প্রাপ্ত 
হষ্য়া যাঁয়। পরমেশ্বর মানব জাতিকে বে সমস্ত শারারিক শভিঃ 
ও মানসিল্ু বৃতি প্রদান করিয়াছেন, সমুদায় বাহা ব্ষিয় তাশ্লাদের 
সম্ূ্ণরূপ উপযোগী করিয়া স্ট্ট* করিয়াছেন । সেই-সকল বিষয়ে 
তাহাদিগকে নিয়োজিত করির! সুখ হ্চ্ছন্দর্তী গ্াভ করা সর্ববাতো- 
ভাবে কর্তব্য, শরীর সঞ্চালনের বিষগ্ন শারীরিক শ্বাস্থা-বিধানের 
প্রসঙ্গমধো লিখিত হইয়াছে, এবং প্রধান প্রধান বুদ্ধিবৃত্তি ও 
ধরশ প্রবৃদ্ধি পরিচালন: পূর্নক জ্ঞানামৃত্ত পান ও ধর্ঘরূপ অমূলা নিধি 
জা যে অত্যাশ্চর্যয'অনির্বচনীয় বিশুদ্ধ *ন্ুখের সমুৎপা্দক, তাহা- 
ও ইত্তিপূর্নে প্রতিপন্ন হইয়াছে । ইনদিরবৃত্তি ও নিক প্রবৃত্তি 


জনিত “বিহিত নুখেও আমাদের পণ অধিকার আছে। জগদীধর | র্‌ 
জগতের কোন পদার্থ নিরর্থক সি করেন ন্ট । আমরা ্ু সমস্ত এ 
'বৃত্তিকে পরিচালিত ও চরিতার্থ করিয়া সুখসৌডা পারি করিব র 


এই অভি প্রায়েই) তিনিষ্টাহাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, । তিনি এক 


এক ইন্দরিগ্ন ও এক* এক নিন্ৃষ্ট প্রবৃত্তিকে অপর্যাপ্ত স্থখের আধার 
রী ৃ 
করিয়াছেন । বসন্তকালে যখনু পৃথিবী নান! রাস পরিপুরিত যা | 


পরমরমণীয় পুষ্প-পরিচ্ছদ পরিধান পূর্বক অপুর্বব শোভা প্রকাশ 


করে, এবং পুষ্পভারাবনত তরুশাখা সকল সুমন্দ মারুত হিল্লোলে 


কম্পিত হই] অবিশ্রান্ত কুন্ুম বর্ষণ পর্বক চতুর্দিক জামোদিত 
করে ও বুক্ষশাখারূঢ় বিহম্মম সকল মুহুমুহুঃ শাখা পত্িবর্তন 
পুর্্বক মধুর স্বরে মনের স্থখে গান করত পথিকের মন হত্রণ করে, 
তখন যাহার নেত্র উন্মালন করিবার সামর্থ্য আছে এবং শ্রবণে- 
জিয় ও ঘ্রাণেন্দরিয় স্ববশ আছে, তাহার অন্তঃকরণ সুখাঘৃত -রসে 
অভিবিক্ত না হইয়া কত ক্ষণ ক্ষান্ত থাকিতে পারে! স্তায়ান্ুগ্ত 
'থাকিয়। নিুষ্প্রবৃত্তি পরিচালন পূর্বক ধন, মান ও বশ উপার্জন 
. কর! অশেন স্বখের বিষয়। অতএব এই সমস্ত বৃত্তিকে বিহিত 


বিষরে নিয়োজন পূর্ধ্ণক সুখ &পীতাগ্য লাভ করা কোন রূপেই 


গঠিত নয়। প্রত্যুত, স্বকীয় স্থথ সম্পন্তি সাধন অন্তান্ট গুরুতর 
কর্তৃবা সাধনের বিরোধী না হইলে, তদর্থে চেষ্টা করা সর্বতো- 
ভাবে বিঠ্যে। কিন্তু পৃৰ্বেক্ক বৃত্তি সমুদায়কে সর্বদা বুদ্ধিবৃত্তির ও 
পরবৃতির বশীভূত রাখা আবগ্তক ) নতুবা মাহ ক্শে মি 
হইয়া পাপ-পঙ্গে লিপ্ত হইতে হয় । 

কোন কোন উপানকসশ্প্রদায় সর্বপ্রকার ইন্দিয়স্থ নি 
পরিত্যজয বিয়া উপদে্ প্রদান করেন) কোন কোন সঙ্জ- 
দায়ের লোকে ইন্রিয়ের উচ্ছ্ে-সাধনকে ইঙ্ছিয় সংঘম জ্ঞান 


চা 


৪৮ ধন্দর্নীতি । 
- শেপ্পীশ্ীীশ কিী শীিাশাশীঁাীটী 
করিয়া ইন্জরি-ার রোধ করিবার চেষ্টা করেন, কেহ বা শরীর 
শুষ্ক ও ক্রি্ট করাক্ষে ধর্মপাধন ষলিয়। বিশ্বাস করেন, কিন্্ 
পরমেশ্বর মন্ুষ্যের যেরূপ স্বভাব করিয়া দিয়াছেন, তাহা সবি- ' 
শেষ মনোযোগ পূর্বক পর্ালোচনা করিয়া দেখিলে এই সমস্ত 
মত নিতান্ত ত্রান্তি-মূলক বোধ হয়। দ্য়ালাগর বিশ্ববিধাতা 
দূীকরিয়। আমাদিগকে যে সমস্ত স্থুখ-সস্ভোগে সমর্থ করিয়াছেন) 
' তাহা সক্ুতচ্ছ চিত্তে স্বীকার ও সস্ভোগ করা কর্তবা। জঙ্গল্প ও 
প্রতিজ্ঞা করিয়া তৎসমুদায় পরিত্যাগ করণার্থ চেষ্টা কৰিলে, 
তাহার অপার কারুণা স্বরূপে অবহেলা করা হয়, এবং তজ্জন্য 
“তাহার সমীপে অপরাধী থাকিয়া বিবিধ সুখে বঞ্চিত হইতে ভয়। 
উপস্থিত প্রস্তাব সমাপন করিবার পূর্বে আর একটা বিষয়ে 
বিবেচনা! করিতে হইতেছে । জুখস্বস্তি যেমন দুর্লভ পদার্থ, 
উদ্বেগ ও ঘিরক্তি তেশনি ক্লেশকর | মনের স্বস্তি ব্যতিরেকে 
ধন, মান, সম্মম সকলই বুথা, কিছুতেই স্থুখী হওয়া যার নাঁ। 
কত শত ব্যক্তি আতুলশ্বর্ধ্ধাবান ও প্রবলপ্রতাপান্থিত, হইরাও ' 
নিয়ত এরূপ উৎ্চকঠিত ও উত্তান্ত যে, কিছুতেই তাহাদের স্বস্তি 
হইবার সম্ভাবনা নাই। কাহার বা কোন -দুরাশী পূর্ণ ন 
হইলে আবিরতই অস্থুথ "ও উৎক্। থাকে। কেহ বা শান 
অসিদ্ধ সঙ্কল্প অথবা কোন পূর্ববাচরিত ত্ান্তিমুল্ক ক্ষ জনক 
ব্যাপার ম্মরণ করিয়া সর্বদা সন্তাপিত। কেহ কেহ এরূপ 
ছরাকাক্রু, থে. কিছুতেই তৃপ্র নছে। তাহাদের যত অর্থলাভ ও 
ধত পদনৃদ্ধি' হইতে থাকে, লালসান্ধপ অগ্নিশিখা ততই গ্রজলিত 
হই] তাহাপদিণকে নিরন্তর দগ্ধ করিতে থাঁকে। গুভাশ্টভ দিন 
ক্ষণ লগ্ন ঘটিত কুঁস্স্কার ও অনাথ প্রকার অমূলক সংস্কার 
নেকেন অশেষ অস্গখের হেতু চু ইস্সা থুকে। 
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ই স্বভাবদোষ এরূপ উদ্বেগ ও অস্বস্তির এক প্রধান 
কারণ বটে, কিস্ত বিবেচনা ও অভ্যাস দ্বারা এঁ উভয়ের অনেক 
হাস করা বায়, তাহার সন্দেহ নাই। থে সকল ক্লেশ কেবল 
কুসংস্কার-মূলক, জ্ানবৃদ্ধি হইয়! কুসংস্কার-বিমোচন হইলেই তাহ! 

দূর হইতে পারে। আর সন্তোষ উক্তরূপ অনর্থক উদ্বেগের: 
মহৌষধ শ্বরূপ। সন্তোষ অপেক্ষায় স্ুখজনক এবং অসন্তোষ 
অপেক্ষায় দুঃখজনক আর কিছুই নাই। মন্ধুযু, সকল অবস্থ।ত্েই 
সম্তোষরূপ স্পর্শমণি দ্বারা স্ুখস্বরূপ হ্বর্ণ ম্বাভে সমর্থ হইতে 
পারেন। কিন্ত অতিশয় অপকুষ্ট অবস্থাতে অবস্থিত হইলেও 
যে দুঃখ নিবারধের চেষ্টা না করিয়া সম্থষ্ট চিত্তে চিরকাল কষ্ট 
্বীকার করিবে এমত নহে । যে অবস্থায় থাকিলে, অন্ন. বর্ধের 
' ক্লেশ বশতঃ শরীর শীর্ণ হর, অপরিষ্কৃত, অপরিশুষ্ক) সন্থীর্ণ গৃহে 

: বাস করাতে শারীরিক স্বীস্থ্য ভগ্ন হয়, এবং পরিবারের মধ্যে 

কাহারও গীড়া হইলে সঙ্গতি অভাবে রীতিমত চিকিৎসা করা- 
ইতে এবং পুল্র ও কন্যাদিগকে উত্তমরূপ বিগ্ভা শিক্ষা করাইতে 
অসমর্থ হইতে হয়, সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়' এই সমস্ত ক্লেশ 
নিবারণ করিবার নিমিত্তে তু না কর। কোন্‌ রূপেই জেপস্থষ নহে। 

থে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, নানামতে পরমেশ্ববের নিয়ম লজ্ঘুন 

করিতে হয়,সে ত্ববস্থায় সন্তষ্ট থাক কদাপি তাহার অভিগ্রেত নর, 
অতএব কোন মতেই-উচিত নহে। সন্তোষের যথার্থ লক্ষণ এপ 

নয়। আঁপন আপন উপায় ও ক্ষমতানদারে যাগ চেষ্টা 
দ্বারা বত দূর উৎকষটাব্থ। হইতে পারে, তাহাতেই তৃপ্ত হওয়া, 
এবং যে সকল অনিষ্ট ঘটন নিবারণ করিবার সাধ্য নাই তাহাতে 
ব্যাকুলিত না হইয়! ধৈর্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্কিরভাবে সংসারযাত্র। 
নির্বাহ করাই যথার্থ সন্তোষ । এরূপ সস্তোয় সখের আলয়। 

এ ূ 


দি 


৫০... ধর্শনীতি। 
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'গৃহ-ধর্দ। 


্ 
আত্ম বিষয়ক কর্তব্য কর্শের বিবরণ কর! গিয়াছে, এক্ষণে 
' আন্তোর প্রতি যেরূপ ব্যবহার কর্তব্য, তদ্বিযয়ের বিবর্ণ করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়া' যাইতেছে। যেমন ঘটিকা যন্ত্রের প্রত্যেক চক্র 
স্কথক্‌ পৃথক্‌ থাকিয়াও পরম্পর দৃঢরূপে সম্বদ্ধ থাকে, মেইরূপ, 
প্রত্যেক মনুষ্য শ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াও পরস্পর নানাপ্রকার সন্বন্ধে 
 জন্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে । এই কোঁলাইল-পরিপূর্ণ জনাকীর্ণ জন-. 
সমাজ একটি সুশৃঙ্খল সম্পন্ন পরম রমণীয় যন্ত্র স্বরূপ, প্রত্যেক 
মন্্ষ তাহার এক এক চত্রু স্বরূপ, সেই সমস্ত মানবরূপ চক্র 
পরম্পর সংখ্রি্ থাকিয়া কাধ্য করে, কদাপি: স্বতন্ত্র থাকিতে 
পারে বা। রে 
« পরম্পর মিলিত হইয়া, কাধ্য করা মধুষক্ষিকার শ্বভাঁব। 
যদি এক একটি মধুমক্ষিকা .এক একটি প্রশস্ত প্রাগ্ভানে 
স্থাপিত হয়, সুতরাং, পরম্পর সাক্ষাৎকার ও একত্র সহবাস 
করিতে নাুগারে, তাহা 1'হইলে অপর্যাপ্ত আহারদ্রবা প্রাপ্ত 
হইতে পারে, কিন্ত তাহাদিগের ্বভাবসিদ্ধ শক্তিমহকারে সম- 
বেত বত্ব দ্বারা যেরূপ স্থ্খ স্তোগ ও কার্ধ্য সম্পাদন করিবার 
সামর্থ আছে, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া অবশ্ঠই অস্ত্রথে 
কাল যাপন: করিবে তাহার সন্দেহ নাই। মনুয্বের বিষয়ও 
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অবিকল (সেইপ। জগ্ৎপাভা! জগদীশ আমাদিগকে, ভক্তি, 
: বেহ, দয়া প্রভৃতি যে সমস্ত মনোরম মনোবৃতি প্রদান করিয়া- 
ছেন, তাহার ম্বভাবাদি বিবেচনা “করিয়া দেখিলে নিশ্চিত 
জানিতে পারা যায়, সমাজবন্ধ হইয়া গ্রাম ও নগর ঘধ্োে 'একত্র ্ 
বাস করাই মনুষ্ের পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ 
পূর্বক শ্বতন্ত্র অবস্থিতি করা কোন মতেই উচিত'নহে । সমাজ- 
বন্ধ থাকিয়া পরস্পর কিরূপ ব্যবহার্ করিতে হয়, ক্রমে ক্রমে 
তদ্বিষয়ের বিচার করা যাইবে । তন্মধ্যে প্রথমে গৃহ-ধর্শের 
বিষয় বিবেচনা করিতে আরম্ত করা গেঁল। * | 
কাম, অপত্যন্নেহ, আসন্গলিগ্দা এই 'তিন' প্রবল প্ররৃতি 
থাকাতেই, আমাদিগকে" গৃহী হইতে হইয়াছে। "এই সমস্ত 
প্রবৃত্তির উদ্রেক হইয়া সন্তান উৎপাদন ও পরম্পরর একত্র সহবাস 
করণের বাসনা হয়, এবং উদ্বাহ বন্ধন যে অত্যন্ত শুভজনক ও সুখ- 
দায়ক তাহা! বুদ্ধিবৃণ্ি ও ধর্মপ্রবৃততি দ্বারা 'নি£সংশয়ে নিরূপিত হয়। 
অতএব, ধখন পরমেশ্বর অনুগ্রহ রুরিয়া আমাদিগ্রকে এই সমস্ত 
শুভকর বস্তি প্রদান করিঘ়াছেন, তখন আমাদের উদ্বাহৃত্রে 
সংযুক্ত হইয়া সংসারাশ্রম অবলম্বন পু্ক তৎসংক্রান্ত নিয়ম 
সবুদার প্রতিপালন কর! তাহার" সম্পূর্ণরূপ অভিপ্রেত ও আমা- 
দের সর্তোভাবে কর্তব্য। উদ্ধাহ-বন্ধন অর্থাৎ যাবজ্জীবন স্্ী 
পুরুষে একত্র মহবাস করা যে কেবল মন্থুষ্কেরই শ্বভাব-সিদ্ধ এমত 
নয়। উক্কামুধী, বন্য বিড়াল, কপোত, চটক, চন্লুবাক প্রভৃতি 
অনেক. জন্ক যুগবন্ধ হইয়া একত্র সহবাস করে| *অপত্য উৎপাদন 
ও পুরিপালনের কাল অন্তীত হইলেও, তাহায়। গরষ্পর প্রণয় 
বন্ধ হইয়া একত্র অবস্থিতি ও একত্র সঞ্চরণ করিয়া থাকে। 
মনুষ্যেরও তননুরূপ প্রবৃত্তি থাকাতে, কি আসি) কি ইমুযৌপ, 


ক 
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[কি আমেরিকা: নট উ উ্বাহের তি প্রাণি দেখা খায়। 
হিল? চীন, শরীক, রা প্রকৃতি সদায় প্রাচীন ও কেস 


ই গুকৌশম সম্পন্ন সুন্দর. নিম গা টা 
শর্াতীয় এক বস্ত হইতে অন্ত বস্তর উৎপত্তি হয়, এ নিয়ম সব্ত্র 
বলব। তৃণ, গুন্স, লরতী, বৃক্ষ, পশু পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি 
অশেষবিধ শরীরী বস্ত এই নিয়মের অধীন থাকিয়া দিন দিন 
বাতির সঞ্যা বৃদ্ধি করিতেছে। মানবগণ এই বিবাহরূপ 
বিহিত বিধানের অধীন থাকাতে, গ্রাম, নগর, দেশ, প্রদেশ 
অবিলম্বে লোকাকীর্ণ ও সুখপূর্ণ হইতেছে । কত কত পত্রারৃত 
বনস্থল ও সাগর-পরিবেষ্টিত জনশূন্ঠ দ্বীপ শতাৰ গত না হইতে 
হইতেই লোকের কলরবে ও বিষয়-ব্যাপারের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ 
হইতেছে যে সমস্ত মানবজাতি অধুনা পৃথিবীর এক প্প্রাস্ত 
অবধি অপর প্রান্ত পথ্যন্ত অধিকার করিয়া অবাস্থতি করিতেছে, 
. তাহারা প্রত্যেকে এক এক দম্পতি হইতে উংপর হইয়াছে বোধ 
হয়। তাহাদের জনাকার্ণ জন্মভূমি এক কালে মন্ুয্-সম্পক- | 
শু অরণ্বৎ্ ছিল” তাহার, সন্দেহ নাই। পরমেশ্বর (কমন 
সুল্ম সুত্র সঞ্চার কিয়! কি মহৎ মহৎ ব্যাপারই সম্পর ফরেন ! 
তাহার কি আশ্চর্য্য কৌশল! কি অচিগ্তয জ্ঞান! 
তিনি উত্্যহ-বিষয়ে কতকগুলি কল্যাণকর নিয়ম সংস্থাপন 
কবিরা ,রাখিয়াছেন, সেই সমুদায় সম্যক প্রকারে পালন 'ন' 
করিলে, মন্ুষ্বের. উদ্বাহ-সংস্কার বিহিত বিধানে সম্পন্ন হয়জনা। 
এক এক করিয়া তৎসমুদ্ায় নির্দেশ করা যাইতেছে, পাঠকবর্গ 
পাঠ করিগা দেখিলে জানিতে পাবেন, এ সমস্ত খশ্বগিক নিয়- 
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মের বি্ধাচরণ এতে লোকের দর দারণ ছার 
_ ব্ললবৎ কারণ। | 

প্রথম নিয়ম ।-_কন্ঠা ও পুত্রের পানি, গ্রহণ, সম্পন্ন রা 
পূর্বে পরম্পর সাক্ষাৎকার, সদালাপ, উভয়ের হ্বভাব ও মনোগত ৃ 
অভিপ্রায় নিরূপণ, সদলৎ চরিত্র পরীক্ষা, এবং প্রণয় সঞ্চার 
হওয়া আবগ্তক। যাহাদের চিরজীবন পরস্পর প্রণয়-পাশে বন্ধ 
থকা উচিত, অহরহঃ এক গৃহে একত্র সহবাস করা আবশ্তক, 
একনতাবলম্বী হইয়া সমৃদায় গৃহকর্মন সম্পাদন করা কর্তব্য,'সকল 
বিষয়ে একীভূত হওয়া যাহাদের পণ, তাহাদের পরম্পর প্রণয়- 
সঞ্চার ও পরম্পরের চবিতরাদি নিরূপণ ব্যতিরেকে উদ্বাহ.পাশে' 

বদ্ধ হওয়া অত্যন্ত যুক্তি বিরুহ্ধ ও নিতান্ত অসঙ্গত তাহার সন্দেহ 
 নাই। এ প্রকাঁর বিরূপ ব্যবহার অত্যন্ত অপরাধজনক, ও 
অশেষ অনর্থের মুল। হাহাদের বুদ্ধির লেশ মাত্র আছে, ভীহাকা 
আর এই অশেষ দোৌযাকর কুব্যবহাঁরকে বিধেয় বলিয়া স্বীকার 
করিতে পারেন না। এই দারুণ-ছুঃখ-দারক দুর্নীতি এতদ্েশস্থ 
কত দম্পতির যে কি পর্যান্ত কলহ-জনক ও ক্লেশ-দায়ক ভইয়। 
উঠিগ্া্ে, তাহা বলিবার নয়। পাণিগ্রহণকালে. কন্ঠা পান্র 
উভয়েই পন্স্পরের স্বভাব ও গুণাগুণ জানিতে পারে না। 
বিশেষতঃ) এদেশের ভদ্র লোকদিগের যে প্রকার অল্প বয়সে 
বিবাহ হইরা থাকে, তখন তাহাদের পরম্পরের চক্ছিত্র পরীক্ষা 
করিবার ক্ষমতাও জন্মে না। আর পিতা মাতাও পাত্র কন্যান, 
কোৌলীন্ঘ-মর্ধ্যাদা-বিষয়ে যেরূপ দৃষ্টি রাখেন, তাহাদের গুণাগুণ 
বিবেচনা করা তাদৃশ আবগ্ঠক বোধ করেন না। ইহাতে যে 
এ দেশে অনেক দম্পতিকে অসম্জীতি-রূপ অগ্নিশিখাঁয় অবিরত 
দগ্ধ হইতে দেখা যায়, তাহার আশ্ি্য কি? 


দল াপপ্পইত 
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পরম্পর বিরুদ্ধ-স্বভাৰ ও বিপরীত-মতাবলঘী পরবে 
পাণিগ্রহণ হইলে, উভয়কেই যাবজ্জীবন বিষম যন্্রণ। ভোগ, 
করিতে হয়। ধানসিক ভাব ও অভিপ্রায় বিষয়ে কিঞিৎ বৈল- 
ক্ষণ্য থাকাতে, কত কত দম্পতি মহা অস্ুথে কাল যাপন করিয়া 
থাকেন। যদ্দিও প্রথম উষ্ভমে তাহাদের প্রণয় সার হইলেও 
হইতে পারে, কিন্তু তাহা অধিক কাল স্থামী হয় না। পরমন্ুন্দরী 
ভার্যার কুস্থুম-সদূশ মনোহর লাবণ্যও অবিলম্বে মলিন বোধ হয় 
. এবং দেই প্রগাঢ় গ্রণয়-রসও ক্রমে ক্রমে শুষ্ক হইয়া যায়| 

যদি ম্বামী অতিশয় মিথ্যাবাদী, প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতক 
হুয়, আর স্ত্রী যদি সদাচারিণী, সতাবাদিনী ও ধন্মভীতা হন, তবে 
তিনি নিজ পতিকে পুনঃ পুনঃ অধন্মাচরণে প্রবৃত্ত দেখিয়া 
সর্বরাই ক্লেশান্ুভব ও গ্রানি প্রকাশ করেন। বে স্থলে স্বামী 
ৃচ্ছালাভে স্থষ্ট থাকিয়া, কোনক্রমে সংসধ্রবাত্রাধনির্বাহ করিতে 
পারিলেই, আপনাকে শ্লখী ও চরিতার্থ বোধ করেন, কিন্তু তাহার 
চির-পহচরী ভোগাভিলাধিণী প্থা পরথশোভাকর বেশ ভূষা ও 
বৈষয়িক আড়ম্বর প্রকাশার্থে ই সতত ব্যাকুলা থাকে, সে স্থলে 
এ উভয়কেই মনোহ্ঃখে ছুঃখিত থাকিয়া অসন্ত্ মনে কালক্ষেপ 
করিতে হয়। বিগ্ভাবান্‌ উদার-্বভাব মহাশর পুরুষের গহিত 
বিস্ঞাহীনা, কলহ-প্রিয়।, ক্ষদ্রাশয়া রমণীর পাণিগ্রহণ হওর। অশেষ 
ক্েশের বিষী। এ বিয়ের উদ্াহরণ-সংগরাহার্থে অধিক আয়া- 
' গে প্রয়োজন নাই এতদেশীয় অনেক বিস্যার্থী ব্যক্তিই এ 
বিষয়ের উৎকষ্টদৃ্টান্ত-স্থল,। বিগ্তাবান্‌ পতি মানবজন্বের সার্থকা- 
সাধক জ্ঞান-রসে্ রসিক হইয়া তদ্দিষয়ের অনুশীলনে সর্বাপেক্ষা 
অধিক অন্ুরক্ত থাকেন, সুতরাং মূর্থ স্ত্রীর সহবামে কোন ক্রমেই 
তাহার মনস্তষ্টি জন্মে ন] এবং স্ত্রীও পতির ভিন্ন মত দেখিয়। 


পঞ্চম অধ্যায়]. ৫৫. 


অসন্তোষ বই সন্তোষ প্রকাশ করেন না। স্বামী যে সকল কার্য 
অলীক ও অপকারী বলিয়া জানেন, তাহার,.কুসংস্কারাবি্ট পত্বী 
তাহা অবশ্ঠ কর্তব্য বিবেচনা করিয়া অনুষ্ঠান .করিয়! থাকে। 
ধন্ম-বিষয়ে উভব্লেব অতিশয় অনৈক্য বশতঃ একের অতিশ্ন্ধেয় 
পরমপুজনীয় পদার্থ অগ্ঠের উপেক্ষা ও অনাদরের আম্পদ হইয়া 
উঠে। এক্ষণে এতদ্বেশীয় বিষ্কাবান্‌ যুবকমণ্ুলীর মধ্যে এরূপ 
শত শত ঘটনা ঘটিতেছে, এবং তাহা অনেকেরই মনন্তাপ ও. 
প্রবৃত্তির কাঁরণ হইয়া উঠিরাছে। ইহাতে, এমন যে স্ুলভ- 
স্থখ সংসারধাম, তাহাও বিবাদ-রূপ-বিষম-বিষ-দূষিত হইয়া সর্ক- 
দাই দুঃখরূপ দারুণ রোগ উৎপাদন করে। 
দ্বিতীয় নিয়ম ।- শরীরের পূর্ণাবস্থা উপস্থিত না হইলে) এবং 
জরাবস্থা উৎপন্ন অথবা জরাবস্থার কাল নিকটবত্তী হইলে, 
পাণিগ্রহণ করা কর্তবা নয়৷ যেমন, বীজ পরিপন্ধ না হইলে, 
তড়তৎপন্ন বৃক্গ সতেজ হয় না, সেইরপ,অল্প বয়সে অর্থাৎ শরীরের 
পৃর্ণাবস্থা না হইতে হইতে সন্ভান উৎপাদন করিলে, সে সন্তান 
তাদুশ বল-বীর্া-সম্পন্ন হয় না। বিশেষতঃ) যে সময়ে মন্ুষ্যের 
নিরুণ্ প্রবৃত্তি প্রবল থাকে, এবং বুদ্ধিবৃতি ধর্প্রবৃতি সমূদার 
সম্যক রূপে পাঁরপঞ্ষ ও পরিশোধিত না হয়, তাহার সে সময়ের 
সন্তান অপেক্ষাকৃত প্রবীণ বয়সের সন্তান অপেক্ষায় কোন কোন 
অংশে হীন হয়, তাহার সন্দেহ নাই। অতএব, কি স্ত্রী,কি 
পুরুষ, অন্ধ বয়সে বিবাহ করা কাহারও পক্ষে কর্তব্য নহে।, 
সন্তানের প্বতাব-দোষ এই প্রবল পঞ্জপের প্রধান প্রতিফল। 
বেমন, এক গৃহে অগ্নি লাগিলে তাহার সংস্পর্শে অস্তান্ত নিকট- 
বর্তী গৃহও অগ্রি-সংযোগে দগ্ধ হয়, সেইরূপ, এই এক পাপ দ্বায়া 
অন্তান্ত অনেক পাপের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 


৫৬ . ধর্মনীতি | 
যে যে দেশে আপন আপন মনোমত বর ও কন্া মনোনীত 
করিয়া গ্রহণ করিরার রীতি প্রচলিত আছে, তথাকার অনেকা- 
নেক অপরিণামদশী তরুণ-বয়স্ক স্ত্রী ও পুরুষ রিগু-বিশেষের 
বশীভূত হইয়া, অযোগ্য পাত্র বা কন্তার পািগ্রহণ পূর্বক চির 
জীবনের দুঃখস্থত্র সঞ্চার করেন। তীহারা প্রিয় পতি বা 
প্রিয়তম! পড্ীর রূপ-লীবণ্য ও হাস্ত-কৌতুক দর্শনে একেবারে 
বিমোহিত হইয়া যান, এবং তদীয় গুণাগুণ বিষয়ে বিশেষ 
অনুসন্ধান না করিয়া আপন আপন বিমুগ্ধ চিত্বকে পরস্পরের 
প্রণর-পাশে বন্ধ করিয়া ফেলেন। প্রথমে উভয়ের দোষ ভ্মা- 
চ্ছাদিত অগ্নির ্যাঁয় উভয়েরই মোহাবরণে আবৃত থাকে, কাল- 
ক্রমে প্রকাশিত হইয়া উভয়কেই দগ্ধ করিতে আরন্ত কৰে। 
এতদ্দেশীয লোকদিগের মধ্যেও ঘটনাক্রমে কোন কোন দম্পতির 
যৌবনদশাঁয় এই প্রকার প্রণয়াঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, পরে 
কলহরূপ অগ্নি স্কুলিঙ্গ আবিভৃতি হইয়া তাহাকে শুদ্চ করিয়া 
ফেলে। ব্বোবৃদ্ধি, বিগ্ভাশিক্ষা ও বহুদর্শন দ্বারা বুদ্ধিবুত্তি পরিপক্ক 
গু পরিশোধিত হইপ়্া বিবাহ হইলে, এই সমস্ত অনিষ্ঘটনার 
সম্ভাবনা অনেক হস হয়, তাহার সন্দেহ নাই। 
দারিদ্রয-ছুঃখ বাল্য বিবাহের আর একটা বিষময় ফল! এ 
দেশের ভদ্র লোকের! সচরাচর যেরূপ তরুণ বয়সে পুণ্ (পোস্রা- 
দির বিবাহ দিয়া থাকেন, তখন তাহাদের কার্ধ্ক্ষম ও উপারক্ষম 
হওয়া দূরে থাঁকুক, বিবাহন্ূপ বন্ধন তাহাদের বিদ্বাশিক্ষাও 
এক প্রবল. গ্রতিবন্ধক জুয়া! উঠে। তাহারা বিদ্ধ! ও ব্যবসায় 
শিক্ষার কাল পায় না; অল্প কালেই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া 
অতান্ত ভারগ্রস্ত হইয়া! পড়ে । তখন জ্ঞান সুণীলনই বা কোথায়? 
ধর্দালোচনাই বাঁ কোথায়? শ্বদেশের মঙ্গল-চিন্তাই বা কোথায়? 


ক 


ক ্ 
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যশ পপ পপ পাপ ০. পাশাপাশি পক পপ পাস 


ভীবিকানির্বাছোপযোগী ব্যবসায় শিক্ষা না করাতে, পর্য্যা্ু অর্থ 
উপার্জনে অসমর্থ হইয়৷ কষ্টে-স্থষ্টে দিনপাঞ্ত করিতে হয়। কি 
আক্ষেপের বিষয় পরিবার-প্রতিপালনের উপার অবধারণ 
না করিয়া বিবাহ করা যে কোন ক্রমেই কর্তব্য নহে, ইহা এ. 
দেশে লোকেরা ভ্রমেও একবার গ্মরণ করেন না, এবং এই পরম 
*্টভকর প্রশ্বরিক নিয়ম প্রতিপালন না করাতে যে, পরম 
্যায়বান্‌ পরমেশ্বর সন্গিধানে সাপরাধ থাকিয়া ৰৎ্পরোনাঁ্ত 
ক্লেশ ভোগ করিতেছেন, তাহাও বিবেচনা করেন না। কিন্ত 
তাহারা ইহা বিবেচনা করুন, আর না করুন, অথিল-্হ্ধাগাঁধি- 
পতির অখগ্তয নিয়ম লঙ্ঘনের ্ষল অবশ্তই ঝুলিত হয়, তাহার 
সন্দেহ নাই।* তাহারা যাবৎ জগদীশ্বরের নিষম-প্রণালীতে 
 বিশ্বাম ও তদন্যারী ব্যবহার না করেন, তাবৎ তাহাদিগকে 
তন্নিবন্ধন নানাপ্রকারে হুঃখ ভোগ করিতে হইবে । বাল্য বিবাহ 
যে মহাপাতক এই সমস্ত প্রতিফলপ্তাহার প্রতাক্ষ প্রমাণ । 
স্বামীও স্ত্রীর পরস্পর বয়স্য-ভাব থাকা উচিত; অতএব 
তাহীদের বয়ঃক্রমের অধিক"লুনাধিক্য হওয়া বিধেয় নহে। মন্ুষ্োর 
 বঝোবুদ্ধি সহকারে শরীর ও মনের অবস্থা পরিবর্তিত হইন্ডে থাকে ; 
এ নিমি৪ সমবয়ঙ্ক ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণের ভাব ও গতি এক- 
রূপ হইয়া পরম্পর প্রণয় সঞ্চার হইবার অধিক সম্ভাবনা । 
তাহারা যেমন পরস্পরের ভাব গ্রহণ এবং প্রয়োজনা প্রয়োজন 
আন্ত অনুভব কবিতে পারেন, অসম-বয়স্ক বাক্তির' সেরূপ পারেন 
না। ভন্ত। ও ভাধ্যার* বয়ংক্রমের, পরস্পর অধিক ন্যুনাধিক্য 
হইলে, স্থৃচার বযুস্ত ভাব সমুৎপন্ন হইবার সপ্তাবনা থাকে না,এবং 
পিতা মাতার শরীরের অবস্থা ও মনের গতি বিভিন্ন প্রকার 
হইলে, সন্তানও সুরক্ষণ সম্পন্ন নির্দোষ প্রক্কৃতি প্রাপ্ত হয় ন1। 


দ্র ক 


কক 


৫৮ চা ধশ্শনীতি ্ 


| এনেশীর, পুকুধদিগের মধ্যে আবাল বৃষ্ধ নকলের উদ্বাহ-সংস্কার 
' ধিবয়ে অধিকার আছে, কিন্তু স্ত্রীগণের ব্বিবাহ কাল নবম বর্ষ 


পর্য্যগ্তই প্রশস্ত । কোন কোন বালিকা! যে দশয় বা একাপ্রশ বৎ- 


নর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। সেও গৌণ কল্প। এই নিমিত্ত, 
81৫০ বর্ধ বয়স্ক গ্রবীন ব্যক্তিও নবম বান্দশম বর্ধীয়া বালিকার 
পাণিগ্রহণ করেন এবং তন্দারা৷ আপনার অন্থখ-ঘটনার সত্রপাত& 
কররিয়। সন্তানের বিরুদ্ধ শ্বভাব উদ্ভাবিত করেন। 

অতএব, বাল্য বিবাহ: এক মহাপাপ। তর্তী ও ভাধ্যার 
দারিদ্র) মূর্থত! ও উৎকঠ, এবং মন্তানের দুর্বলতা, নির্বীধ্যত। ও 
সর্ধাংশে নিক্বষ্ট-্বভাব-প্রাপ্তি ইহার প্রত্যক্ষ প্রতিফল । কিন্ত 
আমাদের দেশস্থ লোকের কি বিবম ভ্রান্তি! তাহারা এই 
অশেষদোধাকর দেশাচারকে বিধি বিহিত বিশুদ্ধ ব্যবহার জ্ঞান 
করিয়। থাকেন। যাহা স্বণাকর কদাচান্ সর্নাশের হেতু স্বরূপ, 
তাহার! তাহ! স্বর্গ সাধন বোধ করিয়া সম্পাদন করিয়া থাঁকেন। 
কিন্তু. পরম স্তায়রলান্‌ পরমেশ্বরের শুল্লকর নিষ্নম লঙ্ঘন করিলে, 
তাহার সমুচিত শাস্তি অবশ্তই ভোগ করিতে হয়। এ নিমিত্ত, 
“আমর। ব্হকালাবধি এই দুশ্ছেগ্ত কুরীতি-পাশে বন্ধ থাকিয়া যখো- 
চিত ক্লেশ, প্রাপ্ত হইতেছি। এই কুপ্রথারূপ বিবম পাপকে এদেশ 


হইতে নির্বাসিত না করিলে, আমাদের কোন ক্রমেই আপ উদ্র- 


স্বতা নাই। এই প্রবল পাপ প্রচলিত থাকিলে, আমাদের সুখ 

সৌভাগ্যের উন্নতি হওয়া দুরে থাকুক, আমরা পুরুষে পুরুষে 
ভীনাবস্থা ও উচ্ছেদ-দশ! প্রাপ্ত হইতে থাকিব। 

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উদ্ধাহ বিষয়ে এপ্রকার কুঃসিত রীতি প্রচ- 

লিত ছিল না । যখন শ্রেষ্ঠ বর্োস্ভব পুরুষেরা গুরুগৃহে কেহ বা 

ছত্রিশ, কেহ বা চন্বিশ, কেহ বা অষ্টাদশ, কেহ ব! দ্বাদশ বর্ষ 


ও পঞ্চম অধ্যায়। ৫৯ 


১ 


বেদাধায়ন করিয়া অবশেষে দার পরিগ্রহ করিতেন, এবং যখন 
্রীদিগের স্বেচ্ছানুরূপ বর গ্রহণ* এবং বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারের 
প্রথা প্রচলিত ছিল ; তখনকার হিন্দুরা এক্ষণকার কুসংস্কারা বিষ্ট 
রষ্ট-স্বভাব হিলুদিগের অপেক্ষায় সদাচারী ও সৎপথাবলম্বী ছিলেন 
তাহার সনদোহে নাই। তখনঞ্উদ্ধাহ বিষয়ে এরূপ অধর্দনক 
,অতুযুৎকট নিয়ম বলবৎ ছিল না না, সুতরাং তজ্জনিত ছুঃখ ও যাত- 
নাও তখন ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হয় নাই। কিন্তু এক্ষণে তাহার 
সম্পূর্ণ বৈপরীতা ঘটিক্ছে। ইহ ব্যক্ত ক্িতে লজ্জায় অধেমুখ 
হইতে ভয় যে, স্থান-বিশেষে বর্ণ বিশেষের সঃ প্রস্থ শিশুর 
বিবাহের বিষয় প্রস্তাবিত, এবং ছুই তিন,মাদের বালক বালিকার 
উদ্বাহ-সম্বন্ধ নিবন্ধ হইয়া থাকে 1 
জন্দণি দেশে এ বিষয়ে এক পরম-শুভকরী রীতি প্রচলিত 

আছে। তথায় পুরুষের ২৫ ও স্ত্রীলেকের ১৮ বতনর বয়তক্রম 
না হইলে পাণিগ্রহণে অধিকার হর না। তত্ভিন্ন, পুরুষের মধ্যে 
_ঘে ব্যক্তি বিবাহ করিবার মানদ করেন, তীহার' স্রীপরিবার 
প্রতিপালনের সঈমর্থ্য ও উ গুরকালে অবস্থোক্নতির আরশ ও সম্তা- 
বনা আছে কি না) শাপ্তিরক্ষক ও ধর্মযাজকের নিকট তাহার 
প্রমাণ প্রদর্শন করিতে হয়। আমাদের দেশেও তদনুব্ধপ কোন 
নিয়ম নির্ধারিত থাকা আবশ্বীক, নতুবা কোন কালে আমাদের 
বৃদ্ধি ও স্থখোস্নতি হইবার সম্ভাবনা নাই। . 


স্পস্ট পাশপাশি শশা পাীপীপাাদ পালিশ 


নী 


* ন্বয়ন্বর! হই ইবার প্রথ|। 


সন্তান, গর্ভে থাকিতেই 'পিত। তা অন্য শিশুর পিত1 মাতাঁকে 
কহিয়া থাকেন এবার আধার কন্তা হইলে তোমার পুত্রের সহিত বিবাহ 
হি ঘুণা ও লজ্জার বিষয়! 


র্‌ . ঃ একনিডি , রর 


বালা লাবিবাহের তায় বান বিবাধিও ও গুরুতর পাতক। শরীর 
'“ও মনের পূর্নাব্থা প্রাপ্তি না হইতে হইতে সন্তান উৎপাদন 
করিলে, সে সস্তান যেমন বলবান্‌ ওগ্বীর্যাবান্‌ হয় নী, সেইরূপ, 
| বদ্ধকালের সন্তানও সবল ও সতেজ পরন্কৃতি প্রাপ্ত হয় না। অতি 
পুরাতন, জীর্ণ বীজ বপন করিলে, তাহা রা ত হয় না, 

যদি অস্রিত হয়, তথাচ তাহা হইতে কদাশিধিজ শস্তোৎপাদক . 
সতেজ বৃক্ষ উৎপন্ন হয় ন!। সেইক্প. প্রাচীন স্থার উদ্ধাহ-বন্ধনে 
বন্ধ হইলে, নিঃসন্তান হইতে হর, যদি সন্তান জো সেও জীগ- 
জীবী জীর্ণ দেহ প্রাপ্ত ইয়া কোন ক্রমে কষ্টে ১ দিন যাপন 
করে, অথবা অল্প কালে কলাল-গ্রাসে পতিত রা 1 অপ..দী পিতা 
মাতাকে শোকাকুল করিয়া যায়। নচরাচর নাও ঘটিয়া 

থাকে যে,জরাগ্রন্ত জনক জননী,সন্তানের বিষ্া-শিক্ষা, কর্ম দক্ষতা 
ও জীবিকা-নিদ্ধীরণ না হইতে হইতেই, মৃত্যুমুখে প্রবেশ করিয়! 
তাহাকে অনাথ করিয়া যান। অতএব, যে সময়ে শবীর সবল ও 
মনের বৃত্তি, সমুদার় তেজ স্থিনী থাকে, | তন্ভিন্ন অহী সময়ে বিবাহ 
করা কর্তব্য নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ের মধ্যে *এক জন প্রাচীন 
হইলেও এই সমস্ত শান্তি ঘটনার সস্তাবনা থাকে। যেসকল 
দেশে স্ত্রীজাতির পুনঃসংস্কার প্রথা প্রচলিত আছে, তথায় * (চর 
এ প্রকার ঘটে, যে, যে ধুবতী স্ত্ীঃ বৃদ্ধ পতির সহবাসে এবস্থিতি 
করিয়া বন্ধ হইয়া থাকে, সেই স্ত্রীই পরে অন্ধ অল্প-বয়স্ক ব্যক্তির 
পাণিগ্রহণ করিয়া সম্তান উৎপাদন করিতে পাকে । 

ভর্তা ও ভার্ধা। উভয়ের মধ্যে এক জন জরাগ্রস্ত ও অন্ত জন . 

যৌবনাবস্থ হইলে যে, তাহাদের* পরস্পর সঙ্খ্রীতি সঞ্চারের 
তাদুশ সম্ভাবন! থাকে না, এ বিষয় পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে । 
তক্ষণ-বয়স্ক পতি প্রাচীন! ভার্ধযাতে, এবং তরুণী ভারা বৃদ্ধ পতিতে 


পঞ্চম অধ্যায়। 


পরিতৃপ্ত না হইয়া অসন্তোষ প্রকাশ ও বাভিচার-দোষ অবলম্বন 
করে, এবং তন্দারা দ্বেষ ও ঈর্ষানল প্রছলিত হইয়া অহরহঃ 
উভয়কে দগ্ধ করিতে থাকে। 

_,কন্তা পাত্রের বয়ঃক্রমের বিষয় (বিবেচনা করা যে ক 
নানাদেশীয প্রাচীন পণ্ডিতের এ নিয়ম সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণ রূপে 
অবগত ছিলেন, এবং স্ব স্ব বুদ্ধি সাধ্যান্ুসারে তদ্বিঝয়ের ব্যবস্থাও 
করিয়াছিলেন । লাইকর্গস্-নামক গ্রীশ-দেশীয় ব্বস্থাপক এইরূপ 
নিয়ম করেন যে, পুরুবের ৩৭ বংসর বয়ঃক্রমের পূর্বে এবং 
স্ীলোকের ১৭ বৎসর বয়ঃক্রমের পূর্বে বিবাহ করা বিধেয় নহে। 
এরিষ্টল নামক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত এই বিধান করেন যে, 
স্ীলোকের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ংক্রম না হইলে বিবাহ হওয়। 
উচিত নহে। প্রেটে। এই প্রকাব ব্যবস্থা দেন, যে, পুরুষের 
পক্ষে ৩০ অবধি ৫৫ বৎগর পর্যান্ত এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে ২০ 
অনি ৪০ বত্সব পর্য্যন্ত সন্তানোত্পাদনের নিরূপিত কাল। 
আগ্ঃন নামক রোমরাজোশ্বরের রাজন্বকালে রোমজাতিব 
মধ্যে পুরুষেরা ৬০ বৎসর ও স্ত্রীরা €* বত্সর অপেক্ষাত্র অধিক 
ধ্রস্ক হইলে বিবাহ করিতে পারিত না। ভারতবর্ষ-প্রচলিত 
মন্ুনংহিভার মতে পত্রমারুর প্রথম ভাগ বিষ্তাশিক্ষায় ক্ষেপণ 
করিরেক, দ্বিতীয় ভাগে দার পরিগ্রহ পূর্বক গাহ্‌ন্থা ধর্ম পালন 
কারবেক, পরে জরাগ্রস্ত হইলে গৃভ-কন্দ পরিত্যাগ পুর্বক নিজ্জন 
বনবাস অবলন্বন করিবেক। অধুনাতন পগ্গিতদিগের মধ্যে, 
ডাক্তার হিউফলণ্ড কহেন, স্ত্রীলোকের পক্ষে অষ্টাদশ বতসর 
বিবাহের মুখ্যকাল। তদপেক্ষ। অল্প-বয়স্ক ব্যক্তিদিগের গার্হস্থ্য পর্ব 
পালনে নক্ষম হওয়া স্থুকঠিন তাহার সনোহ নাই। 

মকল দেশে ও দকল ব্যক্তির পক্ষেই যে ঠিক একরূপ নিয়ম 
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নিবাস খেই আমাদের অভি নহে। মকর 
. বল বাজি শরীরের পূরণাবসথা এক সময়ে মপ হয়না, এবং 
সকলের সন্তানোৎপাঁদিকা শক্তিও এক সময়ে উৎপন্ন ও এক 
সময়ে নষ্ট হয় না । আমাদের দেশের স্কায় উষ্ণ দেশেয় অবলা- 
দিগের ১০। ১২ বতসর বয়সেই মন্তানোৎপার্দিকা শক্তি সঞ্চারিত 
হইতে পায়ে। রুষ, নরোয়ে, আইস্লগু প্রভৃতি শীত-গ্রধান- 
দেশীয় অনেকানেক শ্ত্রীলোকের, ১৮ ১৯) অথবা ২০ বৎসর 
বঃক্রম না হইলে, সন্তানোৎপাদিকা শক্তি উৎপন্ন হয় না। 
স$রাচর পুরুষের বয়ঃক্রম ৬০1৩১ বৎসরের অধিক হইলে আর 
তাহার মন্তানোৎপাদিকা শক্তি থাকে না, কিন্তু টামস্‌ 
গার নামক কুপ্রসিধ দীর্ঘজীবী বাকি ১২০ বংসর বয়ঃক্রমে 
বিবাহ এবং ১৪০ বৎসর বয়ঃক্রমেও প্র/সহযোগ করিয়াছিলেন । 
লঙ্গ বিল নামে এক ফরাশিশ ৯৯ বত্সর বরদে ঘার পরিগ্রহ 
করিয়া ১০২ বৎসরের নমরে সন্তান উৎপাদন করিরাছিলেন। 
প্রায়ই পঞ্চীণৎ বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকের আ্ীবন্ম রহিত 
হইন্বা থাকে । কিন্তু প্রীনি লিখিয়াছেন, কর্ণিলিয়! নামে এক স্ত্রীর 
৬৯ বতসর বয়সে সন্তান জন্মিয়া ছিল। বেলেস্কম্‌ নামে এক জন 
চিকিৎসক ৬৭ বর্ষ বয়স্কা এক স্ত্রার গ্রদববেরনার সময়ে চিকিতসা 
করিয়াছিলেন। ডাক্তর হেলর ছুই স্ত্রীর বৃত্তাত্ত . লেখেন, 
একজন ৬৩আর একজন ৭০ বংসত্ের সময়ে সন্তান প্রসব 
ক্রাছিল। অতএব সকল দেগের পকল ব্ক্তিব শারীরিক প্রকৃতি 
একন্প নহে। সুতরাং সকল দেশীশ সকল বাক্তির পক্ষে ঠিক 
এককপ ব্যবস্থা নির্ধারণ “রব! সন্কত হয় না। কিন্তু সকলেরই এই 
অপেষ শুভদায়ক অখণ্ড নিয়ন প্রতিপালন কর। কর্তব্য, যে শারীরিক 
রন্কতির পুর্ণাবস্থা না হইলে এবং ্বরাবস্থা অথবা জরাবস্থার কাল 
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কী চপ উহ সং ক হও কোন ই যর 
নয়। ॥ ৰ 
্ তৃতীয় নি দর -কুল মাতৃ কুন অথবা তভ্ৎ কুলের কোন 
শাখা প্রশাখা হইতে কন্তা। ও পাত্র গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। এই নিয়ম 
প্রায় সর্ধত্র-ব্যাপি। এই প্রকার কুল সম্বন্ধ পশুদিগের পরম্পর 
সহযোগে শীবক উৎপন্ন হইতে থাকিলে যে, বংশে বংশে তাহাদের 
হীনতা-প্রাপ্ত হইতে থাকে, এক্ষণে প্রায় সকলেই তাহা শ্বীকার 
করেন। এক ভূমিতে উপযুপরি এ প্রকার শস্ত বপন করিলে 
তদুৎপন্ন শন্ত ক্রমে ক্রমে অপকৃষ্ট হইয়া আইসে। মন্ুষ্যের বিষয়েও 
এ নিয়মের কিছুমাত্র অন্যথা নাই। পরম্পর-কুল-সন্বন্ধ বাক্তির! 
ধারাবাহিক রূপে বিবাহ-্ত্রে সংযুক্ত হইয়া যে সমস্ত সন্তান 
, উৎপাদন করে, তাহারা পুরুষান্ুক্রমে অশক্ত ও নিবদীর্য্য হইয়া স্বীয় 
বংশের লোপাপত্তি উপস্থিত করিতে থাকে । স্পেনরাজ্যের রাজ- 
বংশোতৎপন্ন অনেকানে ক বাক্তি ভাগিনেয়ী ও ভ্রাতু্ঘন্যাকে বিবাহ 
করিয়1,বীধধ্য-বিহীন হীন সন্তান উত্পাদন করিয়াছেন, এবং এই 
গুরুতর দোষে তত্রতা ধনাঢ্য লোকদিগের বংশে অনেক জড়ও 
উৎপন্ন হইয়াছে । তাহার! আপনাদের পরম গুরু পোপের নিকট 
এ বিষয়ের মঙ্গঘতি গ্রহণ করিয়া আপনাদিগকে নির্দোষ বোধ 
করেন, কিন্তু যে কর্ম পরম স্যায়বান্‌ পরষেশ্বরের অভিপ্রায়ান্থুসারে 
অবৈধ বলিয়া! প্রতিপন্ন হইতেছে, মনুষ্যের মনঃ-কল্পিত ব্যবস্থা 
কদাচ তাহার বৈধতা সম্পাদন করিতে পারে না। তাহার 
অনুষ্ঠান করিলে, অবস্তই সগুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়। 
কেহ কেহ কহেন, পরম্পর কুল-সন্বন্ধ স্ত্রীপুরুষের সহযোগে 
সুস্থ ও বলিষ্ঠ সন্তানও উৎপন্ন হইতে দেখ গিয়াছে । কিন্ত 
অন্ুসন্ধনন করিয়া দেখিলে জান! যায় যে,ষে স্থলে পিত। মাত! 
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রে নী মবল ও সতেজ থাকে, সেই সেই হলেই রর প্রকার 
ঘটনা রটে। কিন্তু যদি পুরুষামুক্রমে উদ্বাহ-বিষয়ে উক্তরূপ বিরুদ্ধ 
ব্যবহার প্রচলিত হইয়া আইনে তবে এ প্রকার বশিষ্ ব্যক্তিদিগের 
বশ ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া যায়, তাহার সন্দেহ নাই ০ 
 খুর্ষকালীন পণ্ডিতের এই নৈমর্শিক নিয়ম কিছু কিছু অবগত 


3 ১১ স্বস্থ দেশে তদমুষায়ী ব্যবহীর সংস্থাপন করিয়াছিলৈন। 
ও রোমক্দিগের মধো ভগিনী ও ভ্রাতার বংশে বিবাহ করিবার 
নিষেধ ছিল। এখেন্স নগরে বৈগাত্র ভ্রাতা ও ভগিনীর পাণিগ্রহণ 
কর! বিধিবিরুদ্ধ বলিয়া! গণা ছিল। কান্তি! দেশেও এইরূপ 
রীতি প্রচলিত ছিল বোধ হয়। কিন্তু এবিধয়ে ভারতবধীয় 
শাহকারেরা ও ব্যবস্থাদায়কেরা যে প্রকার ব্যবস্থা করিয় রাখি- 
য়াছেন, তাহা সর্বাপেক্ষ! উতর । তাহারা এইরূপ মীমাংসা 
করিয়া গ্রিক্সাছেন যে, উদ্বাহবিষয়ে পিহপিতামহাদি উর্ধ- 
তন সপ্ত পুরুষের প্রত্যেকের পরম্পরাগত সপ্তম সন্ভতি পর্যন্ত, 
মাতামহ প্রমাতামহ প্রভৃতি উদ্ধতন পঞ্চ পুরুবের গ্রহোকের 
প্রম্পরাগত পঞ্চম সম্থতি পর্মান্ত, পিতৃ বন্ধু* প্রহৃতির পরম্পরাগত 
সপ্তম সন্ততি ওমাতৃবন্ধা' প্রভৃতির পরম্পরাগত পঞ্চম সম্ততি পরান 
পরিত্যাগ করিবে । | 
আমাদিগের দেশে উদ্বাহ-বিষয়ে যতগুলি নিয়ম গলিত 
আছে, তন্মধ্যে এই নিয়মটি বথার্থ প্রামাণিক ও মঙ্গলদায়ক। 
এক্ষণে এতদেশীয় প্রচলিত প্রথা সমুদয় পরিবর্তিত হইবার উপক্রম 


* পিতাঁমহের ভাগিনেয়, পিতামহীর ভাগিনেয়। পিতার মাতুল-পুক্র 
এই তিন জনকে পিভৃবন্ধু বলে। 

শ' মাতামহীর ভাগিনেয়, মাতার পিতৃধনার পুত্র, মাতার মাতুল পুত্র 
এই তিন জনকে মীতৃবন্ধু বলে। 


পম অধ রঃ 


হইতেছে । অতএব, যাহাতে রীতির পরিবর্থে রা তত স্থাপিত 
না হয় সে বিষয়ে সকলেরই সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখ! উচিত। আমাদের 
মধ্যে অনেকের কেমন কুসংস্কার জন্মিয়াছে, আমরা সদসৎ বিবে- 
চন! না করিয়া অন্ত জাতির ব্যবহার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত 
হই। পূর্বোক্ত উদ্ধাহ বিষয়ক বিধান প্রশংসনীয় ও কল্যাণ- 
দায়ক, অতএব, উহা! বলবৎ রাখিতে যত্্বান্‌ থাকা উচিত। কিন্তু 
আরও পশিশোধন করা বর্তব্য। পরম-মঙ্গলালয় পরমেশ্বর 
আমাদের শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতিতে এ বিষয়ে যে নিয়ম 
মুদ্রিত করিয়া দিয়াছেন, উহা তাহার অন্ুবাদস্বরপ। তিনি 
এই অমোঘ আজ্ঞ। প্রগার করিয়া রাখিয়াছেন যে, পর. 
স্পর-কুল-সনন্ধব্যক্কিদিগের উদ্ধাহ-সত্রে সংঘুক্ত হওয়া! উচিত নহে 
তন্মধ্যে যে বাক্তি যত “নকট-সম্পকাঁয় কন্যার পাণিগ্রহণ করে, 
তাহার সন্তপনদিগকে তত গুরুতর শাস্তি ভোগ করিতে হর, এবং 
যে বাক্তি যত দূর সম্পকীয় কণ্ঠাকে বিবাহ করে,তাহার সন্তানের! 
সেই প্রমাণ উত্কৃষ্ট ্বভাব প্রাপ্ধ হইরা থাকে । 

চতুর্থ নিয়ন ।--অস্ুস্থ-কায়, বিকলাঙ্গ, নির্বোধ ও হুশ্চকিন্ধ 
বাক্তির পাণি-গ্রহণ করা কর্তব্য নহে। এ নিয়মের অন্তথাঁচবণ 
করিলে প্রতাক্গ প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়! যদিস্ত্রী পুরুষ 
উদ্দরেই স্বীপ শ্বী় প্রক্ৃতিদোষে সতত অস্থস্থ থাকেন, তাহা হইলে. 
তাহাদিগকে সব্ধদা শরীরগত অসুখ ও অন্বচ্ছন্দতা ভোগ করিতে 
হয়, এবং গৃহকর্মণ সমুদায় যখানিরমে নির্বাহ করিতে অসমর্থ হইয়া 
যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইতে হয়। রোগের যাতনার সতত ব্যাকুল 
থাকাতে, পরস্পর প্রণয় বুদ্ধির ব্যতিক্রম ঘটে ও পরম্পর সহবাসেও 
বিরক্তি জন্মে। তাহাদের সন্তানেরাও রোগাহ্‌ দুর্বল প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইয়া পিতা মাতার অশেবপ্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে। 


৬৬  ধর্মানীতি । 


হয় ত, অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া তাহাদিগকে শোক- 
সি্ধুতে নিমগ্ন করিয়া যায়। | 
পিতা! মাতার শ্বভাবসিন্ধ গুণ দোঁষ যে সন্তানে বর্ডে, বাজ- 
বস্তুপ্ন সহিত মানব প্রকৃতির সম্দ্ধ-বিচার বিষয্বক পুস্তকে তাতাষ 
বন্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। শ্বাস, যক্ষা, কুট, উন্মাদ, বাত, 
উদরাময় প্রভৃতি অনেকানেক ধোগ, কোন বংশে একবার প্রবিষ্ট 
হইলে পুরুষানুক্রমে চলিরা আইসে। পিতা মাতা সবল ও 
নুস্থকায় হইলে, তাহাদের সন্তানেরা তদন্ুরূপ উতকুষ্ট 
গ্ররুতি প্রাপ্ধ হয়, আর্‌ তাহার! দুর্বল ও অসুস্থ হইলে তাহাদের 
সন্তানেরাও তদনুরূপ অপটু শরীর অধিকার করিনা ভূমিষ্ঠ হয়। 
ডাক্তার ম্যাকৃনিশ লিখিয়াছেন; 'আমিস্বয়ং চিকিৎসা করিরা প্রতাক্ষ 
দেখিয়াছি, লোকে এই সমস্ত বাবস্থা-পরিপাঁলনে অবভেলা করিয়া 
অত্যন্ত শোচনীর ব্যাপার সমুদায় উৎপাদন করে। যে সকল 
বালক বালিকি পিতা মাতা উভয়েই অন্ুস্থকায়, তাতাদের 
কোন সামান্তা গীড়া উপস্থিত হইলেও, তাতার শান্তি করা 
] ডঃসাধ্য হইয়া! উঠে। আর যাহ দের জনক জননী উভরেই সমস্থ 
ও বলিষ্ট তাহার পীড়িত হইলে, আশু গ্রতীকার প্রাপ্ত হইয়া 
থাকে? ্ 
জনক জননী উভয়ের মধ্যে এক জনের শরীরও দি শ্বাস, 
স্মা, উন্মাদাদি কোন উৎকট গীড়ার গীড়িধ থাকে, তাহা 
'ভইলেও তরদীয় সন্তানদিগকে সেই পীড়া প্রাপ্ত হইতে সচরাচর 
দৃষ্টি করা যায়। তাহারা অল্প কালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া 
পিতা মাতাকে শোকাকুল করিতে পারে,এবং সেই পিতা মাতাও 
অল্প বন্ধসে প্রাণ ত্যাগ করিয়া ব্বকীর শিশু সন্তাননিগকে নিরা শ্রয় 
ও অনাথ করিয়া যাইতে পারেন। অতএব, উৎকট রোগ-গ্রস্ত 


পঞ্চম অধ্যাঁয়। ৬৭ 


ভগ্রশরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের উদ্বাহ-স্থাত্রে সংযুক্ত হওয়! কোন 
মতেই উচিত নয়, এবং অস্থস্থকায় ক্ষীণজীবী ব্যক্তির দহিত পুন্তর 
বা কণ্তার বিবাহ দেওয়াও বিধেয় নয়। 

শরারিক প্রকৃতির হার মানসিক গুণাগুণও সন্তাঁনে বন্তে। 
শরীরের অঙ্গ-নৌষ্ঠব, অঙ্গ 'বৈলক্ষণা, বলাধিকা, দুর্বলত| গ্রভৃতির 
হায় মনেরও কাম, ক্রোধ, দরা, ভক্তি, বৃদ্ধি প্রভৃতি পুরুধানুক্রমে 
একক্নপ হইতে দৃষ্টি করা বাঁয়। বাহ্বস্তর সহিত মানব প্রকৃতির 
সম্বন্ধ বিচার-বিষর়ক পুস্তকে এবিষয়ের প্রচুর প্রমাণ প্রদর্শিত 
ভইয়াছে। রিপুপরতন্রবুদ্ধিহীন ব্যক্তিকে বিবাহ করা যে কর্তব্য 
নর এতাবন্মাত্র এই পুস্তকে নির্ণীত হইতেছে। এরপ ব্যক্তির 
পাণি-গ্রহণ করিলে অশেষ-মতে ক্লেশ পাইতে হয়। সে বাক্তি 
ক্রোধান্ধ হইয়া] প্রেমাম্পদ পত্বীর সহিত কুব্যবার করিতে পারে, 
কামান্ধ হইয়া তাহার ঈর্ধানল গ্রজলিত করত ভুঃসহ বাতনা 
উদ্ভাবিত করিভে পারে, অপন্ধের প্রতি অত্যাচার করিয়া আপ- 
নাকে ও আপনার পরিবারকে কলঙ্কিত করিতে পারে, নিয়ম।- 
তিৰিক্ত ইন্দ্রিয় স্থথ সাধনার্থ, অথবা সন্তবাতিরিক্ত মান মর্ধযাদ 
বদ্ধনার্থ খণগ্রস্ত হইয়।, ধন-কষ্ট দ্বার! স্ত্রী পুক্রাদিকে ক্লেশ প্রদান 
করিতে পারে, এবং চৌধ্য ও প্রতারণা করাতে কারারুদ্ধ অথবা 
দেশান্তরিত হইয়া তাহাদিগকে অনাথ করিতে পারে। এইরূপ 
ভাধ্যা যদি অতি কোপনা, কলহ প্রিয়া, ভোগ বিলানা ও সম্ভবা 
তীত মানপ্রিয় হয়, তাহ! হইলে, তদীয় পতির যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনার 
পরিলীমা থাকে না। যেমন অগ্রি-নংযোগে বাবতীয় বস্তু দগ্ধ 
হয়, পেইন্ধূপ, পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তি তাহার জ্বালায় জালাতন 
হইতে থাকে; এক্পন্ত্রীর শ্বামী হওয়া অশেষ ক্রেশের 
ব্ষয়। এইরূপ অবৈধ বিবাহের ফল কেবল দম্পতির যঞ্রণা- 


৬৮ ধর্মনীতি। 


ভোগ মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না তাহাদের সন্তানে়াও অপৰৃষ্ট শ্বতাব 
প্রাপ্ত হইয়া আপনার, আপন পরিবারের ও জনসমাজের 
ক্লেশ উৎপাদন করে। এরূপ অশান্ত-স্বতাঁৰ কন্তাঁ ও 
পানের পাণিগ্রহণ কর! যে শ্রেযস্কর নহে, এ সমস্ত প্রত্যক্ষ 
প্রতিফলই তাহার প্রমাণ । আমাদিগকে বাঁচনিক উপদেশ প্রদান 
করা পরাতপর পরমেশ্বরের পক্ষে সম্তাবিত নহে । অশুভোৎ- 
পত্তি তাঁহার অমন্মতির চিহ্ন। থে কর্মের অনুষ্ঠান করিলে 
অকল্যাণ উপস্থিত হয়, সে কার্য তাহার অনুমোদিত কা্ধ্য 
নহে। 

পঞ্চম নিয়ম | স্ত্রী ও শ্বামী উভয়ের মনের গতি, কার্যে 
ব্বীতি ও ধন্ম বিষয়ক মত একপ্রকার হওয়া আবস্ঠক। এই 
বিধান উদ্বাহ সঙ্বন্ধীর পঞ্চম বিধান। এই পরম কল্যাণকর 
নিয়ম পরিপাঁলিত হইলে, গৃহস্থেষস আলয় স্থখের আল রূপে 
প্রতীয়মান তুম্ন, নতুবা কেবল কলহ-ভূমি হইয়া ক্লেশের আলর 
হইয়া উঠে। দম্পতির কলহ ভন্যান্ত সব্ধরগ্রকার কলহ অপেক্ষার 
ক্লেশকর। মৃত্যু অথবা চিরন্তন বিচ্ছেদ ব্যতিরেকে তাহাদের সে 
বিবাদের শেষ হইবার সম্ভাবনা! নাই। তাহাদিগকে নিয়ত এক 
গৃহে একত্র অবস্থিভি কত্িতে হয়, উভদ্নকে অহরতঃ এক 'ব্ষয়ের 
ব্যবস্থা করিতে হয়, সুতরাং পুনঃপুনঃ অনৈক্ স্থল উপ*গৃণ্ত হইয়। 
বিবাদ রূপ বিষমাগ্রিতে উভয়কেই নিরন্তর দগ্ধ হইতে হর। 

দম্পতির মনের ভাব গাতি ভিন্নবূপ হইয়া সভন্চ 
কলহ ঘটন| হইলে, কেবল তাঁহাক্াই অস্তুখী থাকেন এমত নভে, 
তাহাদের সন্তানেরাও দৃধিতপ্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া অশেষ প্রকার 
ক্লেশ ভোগ করে। অপত্যোৎ্পাদনকালে জনক জননীর মনের 
অবস্থ। যেবূপ থাকে সন্তানের! তদনুন্বপ গুণ দোষ আর্বকার 


পঞ্চম অধ্যায় । ৬৯ 


করিয়া জন্ম গ্রহণ করে। মদিরা-মত্ত হইয়া সন্তানোৎপাদন 
করিলে, সে সন্তান স্বভাবতঃ সুয়াপানে অনুরক্ত হয়। ক্রোধো- 
মত্ত হইয়া গর্ভাধান করিলে, সে গর্ভের সম্তান কুস্ক ভাব প্রাপ্ত 
হয়। যখন পরস্পর-প্রণয় বন্ধ জঞানাপন্ন পুণাশীল জনক জননীনন 
বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তি সমধিক উত্তেজিত থাকে, তীহাদের তৎ- 
কালোৎপাদ্িত পুত্র ও কন্ঠাদিণের জ্ঞানান্থু শীলনে, ধর্মানুষ্ঠটানে ও 
সৌজন্ত-প্রকাশে সহজেই প্রবুত্তি জন্মে। পিতা! মাতার বৃত্তি 
বিশেষের ত্বভাব-পিন্ধ প্রবলতা দ্বারা এ নিয়মের কিছু কিছু অন্যথা 
হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহার অস্তিত্ব বিষে কিছুমাত্র সংশর 
নাই। অতএব, যে সময়ে স্ত্রীও স্বামীর পরস্পর কলহ-ঘটন। 
হইয়া অন্তঃকরণ বিরক্ত ও বিচলিত থাকে, তাহাদের সে সময়ের 
সন্তানদিগের স্থপ্রক্কৃত মানপিক প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া কোনরূপে 
সম্তব নহে। 

ষ্ঠ নিয়ম ।_এক এক পুরুষের এক এক স্ত্রীর পাণিগ্রহণ 
কর! কর্তবা, অধিবেদন অর্থাৎ বহু বিবাহ কোন রূপেই কর্তব্য 
নহে। এই সুচারু নিয়ম এরূপ সহজ ও ন্ুধুক্তিমিদ্ধ যে, ইহা 
সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত অধিক আয়াস আবগ্তক করে না। 
অথচ অতি পুর্বাবধি অনেক দেশেই এই অধিবেদনরূপ কুৎসিত 
রাতি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে । রুধিয়ার অন্তঃপাতী অনেক 
প্রদেশে এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে যে, যে ব্যক্তি বত স্ত্রীর 
ভরণ পোষণে সমর্থ সে ব্যক্তি তত স্ত্রীকেই বিবাহ করিতে পারে। 
পারমীক ও তুরফ দেশীয় ভূপতি ও ধনাঢ্য ব্যক্ষিদিগের শত 
শত ও সহত্র সহ পত্বী ও উপপত্বী থাকে। শুনা গিয়াছে, 
মরক্কোর রাজ! পত্বীভে ও উপপত্ধীতে, অষ্টসহত্ স্ত্রী রক্ষা ও 
প্রতিপালন করেন। 


৭০ ধর্্মনীতি। 


'ভারতবর্ষে এই অধিবেদনর্ধপ বিষম পাতক যে বহুকালাবর্ধি 
প্রচলিত আছে, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সমুদয় পুরাণ ইহার 
সাক্ষীত্বপ। অযোধ্যাধিপতি দশরথ রাজার সার্ধ সপ্তশত 
নিতা ছিল। বাল্ীকি রামায়ণে এক ব্যক্তিকে শত কন্া 
নম্প্রদান করিবার এক উপাখ্যান আছে। মন্ত্র যে বৃত্তি 
হইতে যত প্রকার পাপ উদ্ভাবিত হইতে পারে, দেশ বিশেষে ও 
কাল-.বিশেষে তাহার সমুদায়ই চলিত হইয়াছে। যেমন নানা 
দেশে এক এক পুরুষের বহ-দার-পরিগ্রহ করিবার প্রথা প্রচলিত 
আছে, সেইরূপ, স্থান বিশেষে এক স্ত্রীর বহু স্বামী বরণ করিবার 
রীতিও প্রতিষ্ঠিত আছে। তিব্বত দেশে অনেক ভ্রাত। এক 
ভার্যার পাণিগ্রহণ করিয়া অকুষ্ঠিত হৃদয়ে একত্র কাল যাপন 
করেন, এবং যে স্ত্রী এইরূপ বনু ম্বামীকে বর্ণ করেন, তিনি 
স্রীগণ মধ্যে বিশিষ্টরূপ মান্য ও গণ্য হইয়া থাকেন। মহাভারতে 
দ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামী সঙ্ঘটন বিষয়ে যে অসামান্ত উপাখ্যান 
আছে, এইরূ” কোন দেশাচারই তাহার মূলীভূত বলিয়া অন্তভূত 
হয়। এক্ষণে আমাদের দেশ অধিবেদনরূপ অগ্রিশিখায় দগ্ধ 
হইয়া বাদৃশ ক্লেশ উৎপাদন করিতেছে, তাহা কাহারও অবিদিত 
নাই। অতএব অধিবেদনের দোষাদোষ বিবেচনা কর! অন্ধ 
কর্তৃব্য। টড 
অনেকানেক পণ্ডিত গণন] করিয়া! দেখিয়াছেন, স্ত্রী পুরুষের 
সংখ্যা প্রায় সমান | দেশ বিশেষে কিছু কিছু ইতর বিশেষ দৃষ্ট 
হয় বটে, কিন্তু পাঁগুতের! বিবেচন! করেন, তাহা কোন কোন 
অবৈধ কারণে উৎপন্ন হইয়া! থাকে । শ্রীযুক্ত জর্জ কুম্ব, সাহেব 
প্ব-প্রণীত ধন্মনাতাববয়ক পুস্তকে লিখিয়াছেন, “পিতা মাতার 
বল ও ব্য়:ক্রমের ন্যুনাধিক্যই কন্া অথবা পুজরাৎপওর হেতু। 


পঞ্চম অধ্যায়'। ৭১ 


স্কটলগ্ত ও ইংলও দেশীয় প্রাচীন পুরুষের! তরুণী ভার্যার পাণি- 


গ্রহণ করিয্বা যত সন্তান উৎপাদন করেন, তাহার অধিকাংশ 
কন্তা। ভূমগ্ুলের পূর্ব থণ্ডে কোন কোন প্রদেশে যে অধিক 
কণ্ঠ। সন্তান জন্মে, তত্রত্য স্ত্রীলোৌকদিগের অপেক্ষাকৃত তেজস্মবিতা 
ও তরুণ বয়সই তাহার কার্ণ। তথাকার ধনশালী সন্্রান্ত ব্যক্তিরা 
পরম হ্যায়বান্‌ পরমেশ্বরের অশেষ গ্রকার নিয়ম লঙ্ঘন কর্ধিয়া 
ন্নাদিগের অপেক্ষায় দুর্বল ও নিব্বীর্ধ্য হইয়া! পড়েন ।” 

অতএব যখন পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক নিয়ম পাপন 
করিলে স্ত্রীপুরুষ উভয় জাত্তির সঙ্খ্যা সমান হয়, তখন বহ-দার- 
পাঁরগ্রহ কর! কদাপি তাহার অভিপ্রেত নহে। তিনি এই 
অভিপ্রায়ে আমাদিগকে কাম, অপত্য-ন্নেহ ও আনক্গলিপ্সা ক 


' দান করিয়াছেন) যে, তাহাদিগকে বুদ্ধিবৃন্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির বশ- 


বিনী রাখিয়।, স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গের সমভিব্যাহারে থাকিয়া 
পর্ন স্থে কাল হরণ করিব। এই সমস্ত শুভ বৃত্তি, প্রেমাম্পদ পত়ী 
ও শ্সেহাস্পদ সং 'নদিগকে প্রাপ্ত হইলে, চরিতার্থ হইয়া অশেব 
আনন্দ উত্পাদন করে। কিন্তু বনু স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিলে, তাহার! 
চরিতার্থ হওটা দূরে থাকুক সর্বদা ক্ষুধ ও ক্রিষ্ট হইয়া বৎপরো- 
নান্তি বদ্জণা প্রদান করে। এক স্ত্রীর সহিত সহবাস কৰিলে, 
আন্য ্রীর ঈধ্যানল প্রজ্জলিত হয়, এবং এক স্ত্রী সম্তানদিগকে 
স্বেহ করিতে দেখিলে, অন্ত স্ত্রী ক্ষোভ ক্রোধ এবং দ্বেষ ও অস্থ্য। 
প্রকাশ করিতে থাকে । এক পত্বীর পাণিগ্রহণ করিলে; তাহার 
সহিত যেরূপ প্রণয় উতৎ্ণন্ন হইতে পারে, বহু স্ত্রীর পাণি-গ্রহণ 
করিলে, সকলের সহিত সেরূপ প্রীতি সঞ্চারিত হইবার সন্ভাবন! 
নাই। যে প্রণয়রূপ অমূলা রত্ব এক পড়ীকে প্রদান করা 
উচিত, তাহা অনেক ভার্ধ্যাকে বিভাগ করিয়া দিলে, কেহই 


ঞ্ 


৭২  ধর্মনীতি। 


সম্পূর্ণ প্রীতির অধিকারিণী হইতে পারে না। স্ত্রীলোক রী 
বিহীন হইলে, স্বীয় পত্তিকে মনের সহিত প্রীতি করিয়া, যেব্ধপ 
শ্রীতি ও যেরূপ পরিভু থাকিতে পায়ে, সপ থাকিলে, সেরূপ 
থাকা দূরে থাকুক, দিবানিশি ঈর্ারূপ দীপ্ত চিতায় আরোহণ 
করিয়া দগ্ধ হইতে থাকে। ইহা হইলে) যে গৃহ কেবল প্রীতি, 
ভক্তি, স্নেহ, বাৎসল্য, সাঁরল্য ও সন্তোষের আবাম হওয়া উচিত 
তাহা অগ্রীতি, অনাদর ও অসন্তোষ, এবং ক্রোধ) কৌটিলা ও 

কলহের আপ্ময় হইব! উঠে। থে স্থানে স্নেহ বাকা, প্রণয়-সম্তাষণ, 
সহাস্ত-বদন) খবং প্রদুল্ল ও প্রসন্ন আনন গ্রতাক্ষ হওয়া) স্ব, 
সে স্থানে সর্বদাই কলহ-নাদ নাপিত এবং বিষ বদন দুষ্ট হইয়া 
থাকে। এ সকল ব্যাপার আমাদের ধর্খ প্রবৃত্তির অভিমত 
নহে | যে কার্য করিলে, পরমেশখর-প্রদন্ত ধান প্ররন্তিল 
বিরুদ্ধাচরণ করির। মন্ত্রণ| সথজন ও কেশ বদ্ধন করিতে হর, ভাহ। 
কদাপি তাহার অনুমোদিত নর, অতএব কোন রূপেই কন্তবা 
নহে। একাল পর্য্যন্ত অধিবেদনের অণিবার্ধ্য ফল শদীপ বাভি- 
চার, হ্ধপ-হত্যা, প্রবঞ্চনা, সগন্রী-সন্থান-বিনাশ প্রড়তি গুরুতর 
দোষ দ্বার। ঘে কত শত সাধূ-বংশ দুধিত হইরাছে, তাভা কে 
গণনা করিতে পারে? এক এক দিবসে এতদ্েরীর কে শীন্যা- 
চার জনিত বন দ্বণাকর ও ভয়গ্গর পাপ উৎপন্ন হই থাকে, 
তাহা আলোচনা কৰিয়া কোন্‌ ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে ও নিরএ 


"লোঁচনে স্থল থাকিতে পানে? এই স্বণিত রীতি প্রচলিত 
থাকাতে অতিবিশ্ুন্ধ উদ্বাহ-সংস্কার বত কুংপিত বািটার বেশ 


ধারণ করিয়াছে, নিফলন্ক দম্পতিণগীতি অপবিত্র পরকীয় ভাব 
গহণ করিয়াছে, এবং পরম পবিভ্রপুণ্য-ক্রিয়। অর্থকরী উপজ্ীবিকা 


 দ্ধূপে পরিণত হইয়াছে । কি লঙ্জীর বিষয়! কি ঘবণার বিষয় ! 


পঞ্চম অধ্যায় । হত 
আমর! 'অধর্কে ধর্-ভূষণে বিডৃষিত করিয়া পূজা করিতেছি। 
আর কত দিন আমরা এই বিষমদোষাকর দেশাচারের দাস হা 
সদাচারে বিরত থাকিব? আর কত দিন আমরা মোহান্ধ 
্রান্ত-্বভাব মনুষ্তদিগের মনঃকল্পিত বিধানের অন্গুয়োধে পরম- 
অঙ্গলালয় সর্বজ্ঞ পরমেশ্বযের সাক্ষাৎ আঁজ্ঞায় অবহেলা ও অশ্রন্া 
করিয়া যন্থণী ভোগ করিব? শ্বদেশের এই সমুদায় কদাচারের 
বৃত্তান্ত লিখিতে লিখিতে লজ্জায় অধোমুখ হইতে হয়। এ প্রকার 
দোষাকর বাবহার প্রচলিত থাকা কেবল অজ্ঞান ও অধর্থের 
লক্ষণ । ইহা শরিক নিয়মের বিরুদ্ধ জানিয়াঁও বলবৎ রাঁখিলে 
পরাংপর পরমেশ্বরে এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত পরম ধর্ম্নে অবজ্ঞ1 ও 
অশ্রদ্ধা গ্রকাশ করা হয়। কুৎসিৎ কোৌলীন্ত প্রথা যুক্তি-সিদ্ধও 
নহে, 'এতদেশীয় শান্্রমূলকণ নহে। অতএব, এই রীতি রহিত 
করণার্থে এতদেশীয় প্রতৃত্বশ।লী স্ুপত্ডিত মহাশয়দিগের প্রাণ- 
পণে ড্র করা কর্তবা। আমরা এ বিষয়ে যত্ববান্‌ না হইয়া, 
রাজপুরুষেরা যে এদেশে বু দার পরিগ্রহ নিবারণ করিতে 
উদ্চোগী হইয়াছেন, ইহা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার বিষয় 
বলিয়া উল্লেখ করিতে হইবে । 
উদ্ধাহ-মংস্কার সম্পাদনার্থে ষে কতিপয় নিয়ম পাঁলন করা 
কর্তব্য, তাহা এক প্রকার প্রতিপন্ন হইল। যেষে স্থলে বিবাহ. 
বন্ধন বিহিত নহে, এবং যে যে স্থলে সর্ধতোভাবে বিধেয়, 
উ্য়ই লিখিত হইল। কিন্তু এই সমস্ত বৃত্তান্ত আগ্মোপাস্ত পাঠ 
করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীত হইবে, পরম কারুণিক পরমেশ্বর, 
মনুষ্যের হঙ্গলার্থে উদ্বাহনিবন্ধন-বিষয়ে যতগুলি নিয়ম-মংস্থাপন 
করিয়াছেন, বিধবাদিগের পুনঃসংস্কারনিবারণ তাহার কোঁন 


নিয়মের উদ্দেন্ত নহে। ফলতঃ যখন মৃত-দার পুরুষেরা পুনর্ধার 
৭ 


স্ 


| ৭8 ধর্মনীতি। 


দার পরিগ্রহ করিরা পাপগ্রন্ত হয় না, তখন পতি-বিহীলা 
বিধবারা পুনর্ধধার বিবাহ করিলে কেন দূষিত হইবে? যদি সস্থান 
উৎপাদন ও তৎসংক্রান্ত অন্ান্ত কর্তব্য কর্ম সম্পাদন উদ্ধাহবন্ধনের 
প্রয়োজন হয়, তবে অবীরা অবলারা এই সমস্ত সৎকার্ধ্য- 
সাধনার্থে পুনর্ধার ম্বামী গ্রহণ করিতে কেন অধিকারী নহে? 
যখন ইন্দিয় সংযম কী এমন কঠিন, যে সহশ্পে এক বান্তিকেও 
শান্ত স্বভাব ও সচ্চরিত্র দেখা ঘার না, তখন বাল বিধব। 
আবলারা যাবজ্জীবন ইন্দ্রিরবুত্তি রোধ করিগ্না রাখিবে, ইহা কি 
প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ফলত, আমাদের কোন বুঁ্র 
এক বারে বোধ করা পরমেশ্বরের অনিপ্রেত নহে । তিনি কোন 
বিষয় নিবর্থক কষ্ট করেন নাই| তিনি এক এক মনোবুত্তিকে 
অশের সুখের উত্সন্বরূপ করিরাছেন। তিনি আমাদিগকে যে 
সমুদায় বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, সে সখুদার বিহিত খিষয়ে শিয়ো- 
জিত না হইলে, সুতরাং অবিভিত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবে। অতএব 
বিধবাদিগের বিবাহ-গ্রতিঘেধ জগদীশ্বরের নিরমাজগত নহে। যাহা 
পরম কারুণিক পরমদেশ্বরের মঙ্গলাকর নিরমের বিরুদ্ধ, তাহ! 
হইভে অবশ্ঠই বিধনন ফল উৎপন্ন হয়) তাহার সংশর মাই । 
অতএব, বিধবাদিগের মনঃপীড়া ও বাভিচারদোব, পঠ্বাবের 
কলঙ্ক ও যন্থুণ) ব্বদেশে জণ-হ্ত্যাদি গুরুতর পাপের খছুর্ভীব, 
পাপ জনিত যাতনা-বুদ্ধি ও বিপত্ভি-ঘটনা এই সমুদ্ায় এই পাপ- 
হরী গ্রথার প্রত্যক্ষ প্রতিফল । 

উদ্ধাহবিষয়ে যে কয়েকটি নিয়মের বিবরণ করা গেল, তাহার 
অধিকাংশ আমাদিণেন দেশাচার-বিরদ্ধ এ কথা ষখার্থ বটে। 
কিন্তু দেশাচার কদীপি অথওুনীয় নহে। মন্তৃষ্ের যত বোধোদয় 
হুয়, আচার, ব্যবহার,,বীতি, নীতি তত পবিবাষ্তিত হইতে 


মত 


পঞ্চম অধায়। ৭৫ 


পপ পাগলাশাশশাদ পপি এপ পপ পাপা 


থাকে।" যে নিয়ম বিশ্ব নিয়ন্তা বিশ্বপতির নিয়মানুগত) তাহাই 
সর্বথা প্রতিপালন করা বিধেয়। আর যে প্রথা তাহার মঙ্গলময় 
নিয়মের বিরুদ্ধ, তাহা! অনাদি-পরম্পরা-প্রচলিত হইলেও, বিষবৎ 
পরিত্যাগ করা কর্তব্য। যখন পূর্বোন্ত উদ্বাঙ্-বিষয়ক নিষ্ 
সমুদায় পরম হ্যায়বান্‌ পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ আজ্ঞা স্বরূপ প্রতীয়মান 
হইয়াছে, তখন কি তদ্দিরুদ্ধ রীতি নীতিকে মনোমধ্যে ক্ষণমান্ 
স্কান দেওয়| উচিত? নিশার অন্ধকার কি দিবাকরেহ উজ্জল 
জ্যোতি নিবারণ করিভে পারে? জ্ঞানের সিংহাপন হরণ করিয়া 
কি অজ্ঞানকে প্রদান করা যাঁর? এই সমস্ত যথার্থ তন 
কেবল কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলেই বা কি হইবে? কেবল 
বঙ্গিগোচর হইয়া স্মৃতি-পথে আর থাকিলেই বা কি ফলোদর় 
হইবে? জ্ঞাননেত্র উন্নালন করিরু। যে সমস্ত এশ্বরিক বিধান 
প্রতীতি করা বার, তাহাতে একান্ত শ্ন্ধ। করা ও নির্ভয় হদয়ে 
ভদন্তযারী আচার ব্যবহার সংস্তাপনে ঘত্র করা সর্ধতোভাবে 
কর্তব্য। 


উস সস 


ষ্ি 


৭৬ ধর্মানীতি। 


কপি 


ষষ্ঠ অধ্যায়। 


গৃহ-ধর্মম। 


দম্পত্তির পরস্পর ব্যবহার 


উদ্ধাহ-সম্পাদ্ন-বিষয়ে যে সকল নিয়ম প্রতিপালন করা কর্তব্য 
তাহার বিবরণ করা গিয়াছে। উদ্ধাহ-ক্রিয়া সম্পন্ন হইলে, স্ত্রী 
পুরুষে পরম্পর যেরূপ ব্যবহার করা উচিত, এক্ষণে তদ্বিষয়ের 
বিচার আরন্ত করা যাইতেছে । যখন তাহার] যথানিরনে উদ্বাহ 
সত্রে সংযুক্ত হইলেন, তখনই তাহাদের তন্নিবন্ধন কতকগুলি 
অবশ্ঠ প্রতিপাগ্ঘ পবিত্র ব্রতে ব্রতী হওয়া হইল। তদবধি উভয়ে 
উভয়ের সুখ দুঃখের ভাগী হইলেন, এবং উভয়ে উভয়ের ছুঃখ- 
বিমোচন ও সুখ-সম্পাদন রূপ গুরুতর কর্মের ভার গ্রহণ কবি:নন। 
সাধানুসারে বখাবিধানে স্বীয় পত্তীর কল্যাণ সাধন ক স্বামীর 
পক্ষে কর্তবা, এবং সর্ধ প্রঘত্রে স্বামীর শুভানুষ্ঠান করাও স্ত্রীর 
পক্ষে অবশ্ঠ কর্তব্য। তিনি ছায়ার স্তায় স্বামীর অনুগত হইবেন, 


ও সখীর ন্যায় তাহার হিত কন্ম করিবেন, এবং (প্রিয় বচন ও 


প্রিয় কার্ধা দ্বারা তাঁহাকে সতত সন্ত রাখিবেন। পদ্থীকে আপ- 
নার ইন্দিয় সেবার সাধন জ্ঞান করা মুুতা ও অসতাতার লক্ষণ | 
রীতিমত শিক্ষা-দান দ্বারা তাহার বুষ্ধিবৃত্তি মার্জিত, ধর্াপ্রবৃতি 


সক 


বষ্ঠ অধ্যায়। পর 


উন্নত ও কুসংস্কার সকল নিরাক্ৃত করিয়া তাহ।কে পরমেশ্বর 
প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদায়ের উপদেশ : 
দেওয়া উচিত, এবং যাহাতে সেই সমুদয় নিয়ম প্রতিপাঁলনে 
তাভার বন ও অনুরাগ হয় ও করুণাকর পরমেশ্বরেন প্রতি 
ভক্তি অন্ধ সঞ্চারিত ও বর্ধিত হয়, তাহার চেষ্টা করা 
শ্বামীর পঙ্গে মব্বতোভাবে কর্তব্য। থে বিষয়ের আলোচনা ও 
অনুষ্ঠানে আনন জন্মে, তাহাকে দে ব্ষরের রসাস্বাদ প্রদান 
করিলে, আপনার মে আনন্দ দ্বিগুণ করা হয়। ফলতঃ স্ত্রী পুরুষ 
উভবে সুশিক্ষিত হওয়া অশেধ সুখের বিষয় । সতগ্রসঙ্গ ও সং- 
কথার আলোচনায় পরস্পর প্রীতিবৃদ্ধি হয়, পরিবারমধ্যে যে সকল 
বিবাদ-কলহ-ঘটনার সন্তাবনা আছে, তাহার অনেক নিবার্ণ 
হয়, এবং যাঁদ কদাপি তাহাদের মধো কোন বিরোধের সুত্র উপ- 
স্থিত তর, তাহা অবিলম্বে ভগ্জন হইয়া যায়। যে শ্রীতিবন্ধ 
জ্ঞানাপন্ন দম্পতি স্ব স্ব সাংসারিক কার্ধা সমাপন পুরঃসর সায়- 
কালে একত্রে উপবিষ্ট হইর1, উভয্বে ইতিহাস, ধর্দনীতি, বা পদাথ- 
বিদ্ঞা বিষয়ক কোণ উৎকুষ্ট পুস্তক আবৃত্তি করিয়া, জগদীশ্বব্ের 
আশ্চর্য বিধ-কার্ধা ও তাহার বিশ্বপরিপালনের পরম তুন্দয 
প্রণালী বিষয়ে কথোপকথন করিয়া, তাহা গুণান্কীর্ভন করিতে 
করিতে কালহরণ করিতে পারেন, তাহাদের তৎকালনর্তী অপুর্ব 
সুখ স্মরণ করিলেও সুখী হইতে হয়। 
সাক্স-কোবর্গনিবাপী লিওপোল্ড ও তাহার সহধর্শিনি শার্ল ট্‌ 
এবিধর়ের উত্তম উদাহরণ স্থল । শার্লট নানা বিগ্বায় বিদ্ভাবতী- 
ছিলেন। তিনি ইঙ্গরেজী, লাটিন্‌, গ্রীক, ফরাশীশ) জার্মন, ও 
ইটালিক ভাষায় বংপন্ন ছিলেন, এবং ভূগোল, জ্যোতিষ, পাা- 
গণিত, বীজগণিত, রেখাগণিত, শিল্পবিষ্ব|, দষ্টিবিজ্ঞান, পবি- 


ক 
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প্রেক্ষিত*) পুরাঁবৃত্ত, রাজনীতি ও পরমার্থ বিষয় শিক্ষা ও পর্য্যা- 
লোচনা করিতেন। তাহার তুর্যাবিগ্ভায় বিলক্ষণ নৈপুণা ও 
চিত্রকর্শে বিশেষরূপ আন্ুরক্তি ছিল, এবং নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, 
পণ্ড) পক্ষ্যাদির অকৃত্রিম শোভা সন্দর্শন-বিষয়ে অঙ্ামান্য অনুয়াগ 
ছিল। সমুদ্র-তটে ও গল্লীগ্রামে পরিভ্রমণ পূর্বক তৎসংক্রান্ত বস্ত- 
বিশেষের তত্বানুসন্ধীন ও অকপট হৃদঘ্ষে গ্রামের লোকদিগের 
সহিত কথোপকথন বিষয়ে তাহার অন্তিশয আমোদ ছিল। তাতার 
সামীরও এই সমস্ত বিষয়ে গবুত্তি ছিল, অতএব, উভয়েই গীত- 
বাছা, চিত্রকর্ম, উদ্যানের কর্ম, এবং জ্ঞান ও ধর্ম বিষয়ের অনুশীলন 
করিয়া পরম স্্থে কালহরণ করিতেন। বিশেষতঃ, ততপ্রদেশে 
বে পুস্তকাঁলয়ে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুস্তক ছিল, সেই পুন্তকালয়ে 
সতত গমন পূর্বক পুস্তক-পাঠাদি করিয়া পরম্পব পরম্পরের 
মনোরপ্রন ও শিক্ষা সাধন করিতেন। নেমন একত্র আমোদ 
প্রমোদ অধাঠিনাদি করিতেন, সেইরূপ একত্র ধর্খালগ্ান করি- 
তেন। তাঁহার! নিরূপিত সময়ে পরিবারস্ত অন্য সকলের সহিত 
একত্র মিলিত হইয়া! তদগতান্তঃকরণে জগতপিতা জগদীশ্বরের 
আরাঁধন! কৰিতেন। স্্ীপুরুষের পরম্পর কিরূপ বাবহার করিতে 
হয়, এবং উভয়ে সুশিক্ষিত ও এক-ধর্মানুরক্ত হওয়। কিন্দন সুখের 
বিষয়, গুণ-সাগর লিওপোল্ড ও তাহার গুণবতী ভীধ্যা শার্লট 
তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত স্থল। 

এক্ষণে আমাদিগের দেশ যেরূপ ভুর্দাশাগ্রস্ত, তাঁহাঁতে স্বামী 
শ্বীয় গত্রীকে শিক্ষা দান না করিলে আর উপায় নাই স্ত্রীগণ পিতৃ 


৮ 


কাপ শপে স্পা অপ 


&* বস্ত্র সকলকে স্বভাবতঃ যেরূপ দেখা যায়, আলেখ্য অর্থাৎ চিত্রপটে 
তাহাদিগের তদনুরপ-বিগ্ভাস-বিধায়ক বিদ্য।। 
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গৃহে শিক্ষা পায় না, এবং যদিও এক্ষণে কেহ কেহ আপন কণ্াকে 
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে আরও করিয়াছেন, কিন্ত সে শিক্ষা 
প্রকৃতরূপ বিদ্াশিক্ষা বলিয়া ধর্তব্য নহে। কি বিধানাহুসারে 
গৃহকার্ধ্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং কি রূপেই বা সন্তানদিগের 
উচিতমত শিক্ষাদান ও প্রতিপালন পূর্বক ধর্ম্্পথে প্রবৃত্ত করিয়া, 
বিনীত করিতে হয়, এতর্দেশীয় স্ত্রীলোকের তাহার রীতিমত 
শিক্ষা পায় না । এই নিমিত্ত ভর্তা ও ভী্যা উভয়কেই নানা 
বিবধনে অস্তুখী থাকিতে হর, সন্তান সকল অবিনীত ও অনচ্চরিত্র 

হইয়া পিতা মাতার অশেবপ্রকার ক্লেশ উৎপাদন করে, এবং 
পরিবারস্থ স্ত্রীলোক-দিগের দোষে অন্য অন্ত পরিজনেরাও অনেক 
বিষয়ে মনঃপীড়া পায়। অতএব, স্ স্ব রস বিষ্তাবূপ 
স্বধারসের শ্বাঁদ-গ্রহে সমর্থ করিতে যত্বু কর! স্বামীদিগের অবশ্ঠ 
কর্তব্য। 

দম্পতির পরম্পর ব্যবহারবিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ যাহা লিখিত 
হইল), তাহাতে ব্যভিচার দোষ যে উভয়ের পক্ষে অতি 
নিষিদ্ধ বিষম বিগহিতি কর্মা ইহা বলা বাহুল্য। এমন কি, 
ব্যভিচার দোষ অবলম্বন করিলে, পরম পবিত্র উদ্বাহ-স্থত্র একবারে 
ছেদ কর] হয়। পাঁপি-গ্রহণ কালে দম্পতিকে যে সমস্ত িত 
পাশে বদ্ধ হইতে হয়, তন্মধো এই বিষয়ের প্রতিজ্ঞা সর্বাপেক্ষা 
বলবতী। এ প্রতিজ্ঞার অগ্তথাঁচরণ করিলে, আর আর সমুদায় 
প্রতিজ্ঞার মূলোৎপাটন করা হয়। পুণ্যশীল পতিও পতিত্রতা৷ 
পততীর পরম পবিত্র প্রণয় পাশে বদ্ধ হইয়া ও স্ুকোমল কমল-' 
কলিকা তুল্য সরল-শ্বভাব শিশু মগ্ডলীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া, 
যে অত্যাশ্চ্য্য অনির্বচনীয় স্ুখামৃত-রসে অভিষিক্ত থাঁকিতে 
“পারেন, উক্ত গ্রৃতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে, সে সুখে জন্মের মত জলা- 
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গুলি দিতে হয়। যে নবাধম এরূপ বিশুদ্ধ পরিবারের অমূল্য 
স্থখ-রত্ব একবারে হরণ করে, তাহার অপেক্ষা মহাপাতকী আছ 
কে আছে? চোরও তাহার ন্তায় পাঁপিষ্ঠ নহে। দন্থ্যও 
তাহার ন্তার ছুরাচার নহে। যে নরাঁধম রিপুবিশেষের বশীভূত 
হইয়া কোন স্ত্রীর ধর্রূপ অমূল্য নিধি অপহরণ করে, তাহার 
পাপের তুলনায় চৌর ও দক্থ্ার পাপও লঘু করিরা! মানিতে হয়। 
সে কেবল দম্পতির প্রণয়'ধন হরণ করে, এমত নহে, তাহাদের 
প্রণয়ান্কুর পুনর্বার উত্পাদন করিবার শক্তি পর্য্যন্ত বিনাশ করে। 
যে বাক্তি তাহাদের প্রণয়াপছরণ করিবার সময়ে মনে মনে 
বিবেচনা করে, ইহাদিগের গ্রীতিনিবন্ধন পবিত্র স্থুখ ভোগের এই 
পর্য্যন্ত সমাপ্তি হইল, এবং ইহ! বিবেচনা করিয়াও, পরাস্ুখ না 
হইয়া, আপনার অসৎ কামনা পরিপুরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা 
কর্তৃক কোন্‌ ছুষ্র্ম কৃত হইতে না পারে? বে ব্যক্তি প্রবলতর 
বিপু বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিগিত্ত উল্লিখিতরূপ অনংপথ 
অবলম্বন করেল, তাহার মনে মনে স্বীয় সহধন্মিণীব তাঁদুশ 
প্রবৃত্তি উপস্থিত হওয়। সম্ভব বলিয়া বিবেচনা করা৷ উচিত, এবং 
"যংকালে কোন ব্যক্তি কোন গ্রহস্থের নিষ্ল্ক গৃহ কলঙ্কিত 
করিতে প্রবুন্ত হন, তখন তাহার স্বায় গৃহেরও তাদৃশ কলঙ্ক ঘটন! 
সম্তব বলিয়া! মনে কর! কর্তব্য। 

এই ,ঘোরতর পাতকের প্রতিফল অবিলঙ্বেই উৎপন্ন হয়। 
পুণ্য- নি গবিত্র স্থথে বঞ্চিত ও পাপ-জনিত আন্তরিক অন্ু- 
তাপে তাপিত হওয়া ইহার প্রথম প্রতিফল। পরে লোক নিন্দা, 
বলক্ষয়, বীর্্য-হানি, রোগোৎপত্তি, অর্থ-নাশ প্রভৃতি অশেষরূপ 
অনিষ্টকর, ঘটনা হইতে থাকে । যে পরিবারের এই প্রকার 
দুর্ঘটন1 ঘটে, তথায় ঈর্যানল, কলহানল ও যন্ত্রণানল নিরস্তয় 
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গ্র্বলিত থাকে। ধাহারা এই গুরুতর দুরে রত থাকেন, 
তাহাদের শরীর ক্রমশঃ অসুস্থ ও অন্তঃকরণ নিস্তেজ হইয়া আইসে। 
রিপুংপরতন্তব বীর্ধযহীন, অন্ুস্থ-কায় পিতা মাতার সন্তানেরা, 
উতর পরিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া দুরে থাকুক, পিতৃ-গত ও 
মাতৃ-গত সমুদায় দোম অধিকার কারয়। ভূমিষ্ হয়! পরে 
তাহারা অশেষপ্রকার অহিতাচার কারা অপরাধী 
পিতা মাতাকে ক্লেশ প্রদান করিতে থাকে। অতএব 
ব্যভিচারদ্ূপ মহাপাপের শাস্তির আর পরিসীমা নাই। 
যে সমস্ত পাপাচারী ব্যক্তি এই ঘোরতর পাঁতকে 
আসক্ত আছেন, তাহাদিগকে ও তাহাদের সন্তাঁন সম্ততিদিগকে 
পুরুষান্গক্রমে তাহার প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে তাহার 
সন্দেহ নাই। 

স্বানী স্ত্রী উভয়ে চিরজীবন পরম্পর ভীতিবন্ধনে বন্ধ থাকিয়া 
গৃহ-ধন্দম পালন করিবেন, এই পবিত্র বিধি অপর সাধারণ সকলেরই 
হাদয়ঙ্গম আছে, এবং এই পুস্তকে উদ্বাহ বিষয়ক প্রস্তাবের সুচনা 
করিবার সময়ে এ বিষয়ের ছুহ এক যুক্তিও প্রদশন করা গিয়াছে। 
কিন্তু কন্মিন্‌ কালে কোন কারণে দম্পতির উদ্বাহ-বন্ধন একবারে 
ছেদন করা শ্রেক্ঃকল্প কি না, অর্থাৎ কোন কারণে স্বামীর আপন 
স্ত্রীকে, অথবা স্ত্রীর আপন স্বামীকে পরিত্যাগ করা উচিত কি না 
তাহা বিবেচন] করা কর্তব্য । 

পুর্বে ঘ্িহুদিরা মুসার মতান্ুপারে স্ত্রী পরিত ্যাগ চৈ 
পারিত। হিন্দুশান্নে ব্তিচারিণী ও মহাপাতকিনী স্ত্রীকে পরি-' 
ত্যাগ করিবার বিধান আছে। বাইবল শাস্ত্রের দ্বিতীয় ভাগে » 


২ পপি 


« নিউটেইমেন্ট। 


৮২ ধর্মনীতি। 
কেবল ব্যতিচারিণী ভার্দ্যাকে পরিত্যাগ করিবার বিধি "আছে 
স্কট লণ্ডে এইরূপ নিয়ম বলবৎ আছে, যদি ভর্তা! ভারধ্যা বাভিচার- 
দোষ অবলম্বন করেন, অথব! ভর্তা যদি একাদিক্রমে চারি বৎসর 
ভাষ্যার সহিত সহবাস ন| করেন, তাহা হইলে তাহাদের উদ্বাহ- 
বন্ধনের ছেদন হইতে পারিবে। নেপোলিয়ান বোনাপার্টির রাজ- 
তের সময়ে ফরাশিশদিগের দেশে এইরূপ নিয়ম প্রচলিত ছিল, 
যদি ভর্তা ও ভার্ধ্যা উভয়ে উদ্ধাহ-বন্ধন ছেদন পূর্বক পরস্পর 
পৃথক হইতে মন্মত হন, তবে এক বৎসর পূর্বের ধর্ম্মাধি- 
করণে আপনাদের অভিগ্রান্ম জ্ঞাপন পূর্বক সম্তান- 
সন্ততিদিগের ভরণপোবণের উপার ধার্য করিয়া পৃথক হইতে 
পারিবেন 

এ বিষয়ে নানা দেশে উক্তব্ূপ নানাগ্রকার নিয়ন প্রচলিত 
হইয়া আসিতেছে । কিন্তু পরমকারুণিক পরমেশ্বর এ বিষয়ে 
কিরূপ নিদিষ্ট করিয়া রাখিরাছেন তাহা আমাদের শারীরিক 
ও মানপিক প্ররুতির বিবন্ধ পর্ধযালোচন! করিরা স্থির করা 
কর্তব্য । 

যদি দম্পতি উভরে সুবোধ ও সচ্চরিত হন, অর্গাৎ বদি 
তাহাদের কাম, আসঙ্গলিপ্না ও অপতান্নেহ পরম্পর বমঞ্জ ভুত 
থাকে, এবং বুদ্ধি-ুত্তি ও বন্বপ্রবৃত্তি তেজন্থিনী ও বগ'€তা হয়, 
তাহ! হইলে তাহাদের উদ্বাহ-বন্ধন ছেদন করিবার অভিলাষ 
হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত, তাহারা জাৰিত থাকিতে এনূপ 
. ছুর্ঘটনা-ঘটন ছুঃসহ ছুঃখেব বিষয় বোধ করেন। যখন কোন 
প্রেমাম্পদ সামাস্ ব্যক্তির সহিত বিচ্ছেদ হওয়া সাতিশয় ক্লেশকর 
বৌঁধ হয়, তখন যে ছুই প্রীতিবদ্ধ পুণ্যশীল বাক্তি পরস্পর প্রণয় 
বন্ধন সঙ্ধল্প করিয়া জীবনের মত উদ্বাহ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন, 


ষষ্ঠ অধ্যায় । ৮৩ 


+-পাশপিশাপাপশািপাাীলপী শশী 


এবং স্বকীয় ধন জনাঁদি যাবতীয় বিষয়ে তুল্যবূপ অনুরক্ত হইরা, 
এবং স্ুন্নিপ্ধশ্বভাব শিশুসন্তানদিগের অনতিবিকসিত মুখারবিন্ধ 
বার বার অবলোকন করিয়া আপনাদের প্রণষ-পুম্প দিন 
দিন প্র্ষটিত করিতেছেন, তাহারা কি কখন সেই অমূল্য প্রণয় 
কুম্থমের এক বারে উচ্ছের করিবার প্রার্থনা ক্িতে পাঁরেন ? 
এরূপ ক্রুর করমু যে কদাপি তাহাদের অভীষ্ট নহে, জীবনের 
বষ্টিম্বরূপ শ্বামী বিষোগে পতিব্রতা সতীর দুঃসহ শোকানল 
সন্দীপন, এবং পতিপ্রিয়! প্রিয়তম! পত্রীর বিয়োগ হইলে এক- 
গডরী-গরাঘণ প্রেমানুরক্ত পতির আন্তরিক যন্ত্রণা ও দীর্ঘ নিশ্বাস 
পরিত্যাগই তাভাঁর প্রতাক্ষ প্রমাণ । অতএব, ধাহাদের উদ্ধাহ- 
প্রিয়া! বিহিত বিধানে অন্পন্ন হয়, তাহারা কদাঁপি তাহা ভঙ্গ 
কবিতে চাহেন না। বাহাদের পাণি-গ্রহণ পরমেশ্বর-গ্রতিষ্ঠিত- 
'পলিঞশিগনাননালে সম্পন্ন না হয়, অর্থাৎ ধাভারা পাপাসক্ত 
অথবা পরম্পর-বিরুদ্ধ-ভাবাক্রান্ত তাঁহারাই উদ্াত-ক্রিয়াকে দর্হ 
ভার তুলা জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার নিমিভ 
বাগ্র হন। যাহার কাম-রিপু 'ও আসঙ্গ-লিগ্সা, অপত্যান্্েহে ও 
ধর্ম প্রবৃত্তি অপেক্ষায় প্রধল, তিনিই উদ্বাহ-বন্ধনকে কাঁরা-বন্ধন 
সদ্রশ জ্ঞান করিয়া তৎসংক্রান্ত নিয়মসমুদায় লঙ্ঘন করিতে থাকেন, 
অথবা তাহা হইতে এক বারেই মুক্ত হইতে ইচ্ছ। করেন। ফলতঃ 
এন্সপ দুষদ্শালী ছুঃশীল বাক্তির সহিত যাবজ্জীবন একত্র সহবাস 
করাও দুঃসহ ছুঃখের বিষয়। অতএব, এই শেষোক্ত প্রকার 
দম্পতিদ্িগের পরম্পর পৃথক হইবার বিষয় পশ্চাৎ লিখিত' 
হইতোছে। ০] 
পূর্বেই উল্লেখ কর! গিয়াছে, বাভিটার দোষ ভর্তা, ও 
ভার্ধ্যার পক্ষে অতি গহিতি কর্্। এ পাপে রত হইলে 


ও 


চে 


৮৪. | রবনীতি 1 


বাহ বন্ধন এক বারে ছেদন করা হয় হদি-স্বামী স্ত্রী 
উত্ভয়ের মধ্যে একজন বাভিচার পাঁপ অবলম্বন করে, আর 
তাহার পতি অথবা | পড়ী তত্লিন্ধন বিষম যন্ত্রণা সা করিতে 
অসমর্থ ইসা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে উত্ত হল, তাহা হইলে 
রাঁজনিয়ম বা অন্য প্রকার শাসন দ্বার! নিবা়ণ করা কোন মতেই 
উচিত নহে। এ প্রকার পাপাচারী ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করাতে 
কোন ক্রমেই তাহার পাতিত্য হয় না, বরং শুভ ফলই উৎপন্ন 
হয়। 

যদ্দি কাঁভীরও ভর্তা বাঁ ভার্ধা গুরুতর দোষে দোষী হইরা| 
যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ থাকিবার অনুমতি প্রাপ্ত ভর) আর তাহার 
পড়ী বা পতি তাহাকে ত্যাগ করিতে মানস কৰেন, তাহা হইলে 
নিষেধ করা কর্তবা নহে। ফলতঃ এরূপ প্রদিদ্ধ গাপাসক্ত 
ব্যক্তির ভর্তা বা ভার্যা রূপে পরিজ্ঞাত থাকা নিষ্পাপ নির্দোষ 
বাক্তির পক্ষেন্ছুঃসহ দুঃখের বিদয়। রাঁজশানন ও শাস্ত্রীয় বাবস্থা 
দ্বারা তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়াই উচিত। আমেরিকার অস্ভঃপাতী 
মেসাচুসেট্স নামক রাজ্য থণ্ডে এইরূপ রাজনিয়ম প্রচলিত আছে 
যে, বদি জী জ“্তী বা স্বামী ব্যভিচারী হন, বা স্বামীর পুকুমন্ত- 
হানি অথবা স্বামী বা স্ত্রীর তাদৃশ কোন অন্ত শারীরিক দো উৎ- 
পন্ন হয়, কিংবা তাহাদের মধ্যে একজন কোন গুরু :॥ ছু 
করাতে, রাজ বিচারে দাত বৎসর বা তদপেক্ষা অধিক কাল 


. অথবা চির জীবন পর্যন্ত কারারুদ্ধ থাকিন্া ক্লেশকর পরিশ্রম 
করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে এ দোষী ব্যক্তির ভর্তী 


বা ভার্ধয। তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পাৰিবেন। 
পূর্বকালে এতদেখে স্থল বিশেষে স্বামী স্ত্রীকে ওন্ত্রী স্বামীকে 
পরিত্যাগ করিতে পারিতেন, কিন্তু এক্ষণে এ বিষয়ে এরূপ বিরুদ্ধ 


রর নীতি প্রচলিত ছে? যে, দি কাহারও বারী সফুতর 
দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া স্বদেশ হইতে চিরজীবনের মত নির্বাসিত হন, 
 শ্রবং জীবনাবধি আর তাহার মুখাবলোকনের সন্তাবন! না থাকে, 
_ তথাপি সেআর পুনর্ববার বিবাহ করিতে পারে নাঁ। তাহাকে 
যাবজ্জীবন অভাগিনী বিধবাদিগের স্থায় ব্যবহার করিয়া মনো 
ছুঃখে কালক্ষেপণ করিতে হয়। ফলতঃ) ষে দেশে শ্বামীর মৃত্য 
হইলেও স্ত্রীর পুনর্বার বিবাহ করিবার রীতি নাই, সে দেশে 
নির্বাসিত পতির অথবা! পত্রীর গুনঃ-সংস্কারের নিয়ম থাকিবার 
সম্তাবনা কি? 

যে দম্পতির মনের ভাব পরস্পর এত বিভিন্ন যে, তাহারা 
অহরহঃ কেবল কলহ করিয়াই কালক্ষেপ করেন, এবং তাহাদের 
_ গৃহে বিবাদ-রূপ অগ্নি-শিখ! দিবানিশি প্রজলিত থাকে, তাহাদের 
 পাণিগ্রহণ থাবিধানে সম্পন্ন হয় নাই। অতএব তাহাদের 
উদ্বাহ বন্ধন ছেদন পূর্বক পরম্পর পৃথক্‌ হওয়! বিধেয় ব্যতিরেকে 
কদীপি অবিধেয় নয়। যদি তাহারা এরূপ হ্ঃসহ ক্লেশ সহা 
করিতে অসমর্থ হইয়া পরম্পর শ্বতন্ত্র হইতে মঙ্কল্প করেন, তাহ! 
হইলে, রাজনিয়ম ও শাস্ত্রীয় শাসন দ্বারা তাহার প্রতিকূলতা কর! 
কর্তবা নহে। প্রত্যুত অনুকূলতা করাই বিধেয়। এরূপ বিরুদ্ধ- 
স্বনাবাক্রান্ত ব্াক্তিদ্রিগকে চিরজীবন একত্র সহবাস করিতে হইলে, 
অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়! কালক্ষেপ করিতে হয়। বিশেষতঃ) 
এরূপ বিপরীত ভাবাক্রান্ত দম্পতি পরস্পর বিবাদ বিসন্বাদ করিয়া 
'মাপনাদিগের ক্রোধাদি বিপু সতত উত্তেজিত বাঁখিলে, তদীয় , 
সন্তানেরা কদাপি স্থুচারু প্রকৃতি প্রাপ্ত হয় না, প্রতাত, বিরুদ্ধ- 
স্বভাব অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়, স্থৃতরাং উত্তর কালে 
অনেকপ্রকার অনর্থপাতের হেতু হইতে থাকে। অতএব এরূপ 
৮ 


 ধর্নীতি। 


| দষ্পতিকে শাসন-বলে এক বন্ধনে বন্ধ রাখিয়া শী সমস্ত বিষম 
বিপত্তি উপস্থিত করা কোন রূপেই শ্রেয় বোধ হয় না। 
এই সকল স্থলে এবং অন্ত অন্ত কোন কোন স্থলে দম্পতির 
পরস্পর পৃথক্‌ হওয়া বিধেয় তাহার মন্দেহ নাই। কেহ কেহ 
কহিয়া থাকেন, এরূপ নিক্বম প্রচলিত থাকিলে, লোকে কোন 
সামান্ত হেতু উপলক্ষ করিয়া স্বামী বা্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে 
উদ্ধত হইবে। বোধ হয়, বাহার এ প্রকার আপত্তি উত্থাপন 
করিয়া থাকেন, তাহারা মনুম্যের শ্বভাব সবিশেষ পর্যালোচনা 
করিয়া দেখেন নাই। মনুষ্যুদিগের পরম্পর একা, অনৈকা, 
প্রণয়, অপ্রণর় নমুদাই আপন আপন স্বভাবের উপর নির্ভর 
করে। পূর্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে, ধাহাদিগের উদ্ধাহ ক্রিয়া যথা- 
নিয়মে সম্প্ন হইয়াছে, তাহারা প্রাণান্তেও পৃথক হইতে ইচ্ছা 
করেন না, বরং যদি পরকালেও পুনব্ধার একত্র হইবার সম্ভাবনা 
থাকে, তাহা& একান্ত মনে অভিলাষ করেন। যাহার! পাপ- 
কম্মে হত, এবং যাঁহাদের স্বভাব পরম্পর অত্যন্ত বিপরীত, তাহা- 
রাই উদ্বাহ-স্থ্ধ এক বারে কর্তন করিতে প্রস্তত হয়। বিবেচনা 
করিয়! দেখিলে, ফাহারা যাবজ্জীবন একভ্র বন্ধ থাকিলে, অকল্যাণ 
ব্যতিরেকে কদাপি কল্যাণ ঘটনার সম্ভাবনা নাই, তাহারা সেই 
বন্ধন ছেদন করিতে ইচ্ছ। করে। অতএব, অতিশয় অই্াশক্ত ও 
পরস্পর বিরুদ্ধত্বভাবাক্রাস্ত ব্ক্তিদ্িগের উদ্ধাহ্‌-বন্ধন ছেদন 
- করিবার হ্যবস্থা থাকিলে ভষ্টে অন্তান্য সমান-ম্বভাবাত্রাস্ত 
“ধর্খুণীল দন্পতিরাও পরস্পর পৃথক হইতে উদ্তত হইবেন, এ কথা 
কথাই নহে। তবে যাহাতে স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এক জন অন্ত 
জনকে বিন! দোষে ক্লেশ দিতে না পারে, রাজশাসন দ্বারা তাহার 


উপায় করা আবস্ুক | 


গৃহ ধর্ম। 


সন্তানের প্রতি মাতার করবা । 


ভার্ধ্যার প্রতি ভর্তার এবং ভর্তার প্রতি ভাধ্যার যেরূপ 
বাবহার কর্তব্য, তাহা একপ্রকার প্রতিপন্ন করা গিয়াছে । এক্ষণে 
সন্তানের গ্রতি পিতা দাতার যাদূশ আচরণ করা উচিত, সংক্ষেপে 
ভাার বিবরণ করা যাইতেছে । 

ষাহাতে সন্তানগণ দোঁষ-শৃহ্ঠ শারীঘিক ও মানসিক প্রকৃতি 
প্রাঞ্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, তাহার উপায় করা পিতা মাতাক 
প্রথম কর্খী। যদি জনক জননী নিজে পরিশুদ্ধ প্রকৃতি প্রাপ্ত 
হইয়া পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদীয় 
বিহিত বিধানে পালন করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের 
ওঁ কর্তব্য স্কচারু রূপে সম্পন্ন হইতে পারে। পিতা! মাতার গ্রা- 
গুণ যে সন্তানে বর্ডে, ইহা বাহাবস্তর সহিত মানবপ্রক্কৃতিষ সম্বন্ধ-. 
বিচার-বিষয়ক গ্রন্থে স্পট রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং ইতিপন্ধে 
এই পুস্তকের অন্তর্গত উদ্বাহ-বিষয়ক প্রস্তাবেও তাহার প্রসঙ্গ 
কর! গিয়াছে। অতএব, এ স্থলে আর সে বিষয়ের বিস্তারিত 


৮৮ নীতি 


শাক নদী সণ শশা পাশপাপ 


কপ 


বৃত্তান্ত লিখিবার প্রয়োজন নাই | এই অথ নী নিয়মের গ্রতি 
দৃষ্টি না রাখাতে, অবনি-মণ্লে কত অধর্থম ও কত দুঃখ উৎপন্ন 
হইয়াছে চাহা বর্ণনা! করিয়! শেষ করা যায় না। চিকিৎসা. 
বিগ্কা'বিশারদ এও কু শিপ্তগণের রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে একখানি 
মনোহর পুস্তক প্রকাশ করিয়! তাহাতে এ বিষয়ের যে দুই একটি 
আশ্কর্যয উদ্রাহরণ গ্রদরশন করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমতকত 
হইতে হয়। মোজেসল! কৌতে নামক এক অন্ধের আনকগুলি 
কন্যা, পুঞ্র, পৌর ও দৌহিত্রাদি ছিল। নর্বর্তদ্ধ ৩ণটি। এ 
৩৭টিই ক্রমে ক্রমে অন্ধ হয়। তাহারা সকপেই পঞ্চদশ অথব। 
যোড়শ বর্ধ বয়ক্রম কালে অন্ধতা-রোগে আক্রান্ত হইয়া নানাধিক 
২২ বতপয়ের সময়ে সম্পূর্ণ রূপে দৃষ্টি রহিত হয়। 
মানসিক গুণাগুণ বিষয়েও এইরূপ এক এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত 
দৃষ্টি করিয়া বিশ্বিত হইতে হয়৷ রোমক রাজোর ক্লাডির নামক 
'শোদব ঘ্যক্তিরা যেরূপ দুর্দান্ত, দুরাচার প্রজাপীড়ক ছিল, 
তাহা অনেকের বিদিত আছে। ইহারা রোম নগরে আসিয়া 
বাস করিবার প্রায় ৫*০। ৬*০ শত বংসর পরেও, কঠোর-হদয় 
্রুরকন্মা কেলিগুলা! ক্লাডিয়স্‌, টাইনীরিরম্‌ও আগ্রিপিনা আগ- 
নাদের উপদ্রবে ও অত্যাচারে অবনি-মগুল কম্পমান ফরে এবং 
পরিশেষে পাপাবতার-স্বর্ূপ নিতান্ত নিরদয-স্বভাব 'নরো জন্ম 
গ্রহণ করিয্কা নিজ বংশের পাপের ভরা পূর্ণ করিয়৷ ার। ফলতঃ 
এক ব্যক্তির পাপের প্রতিফল যে তাহার সন্তান সম্ঠতিরা তিন 
চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ভোগ করিয়া আইসে, ইহার অনেক উদাহরণ 
সচরাচর সর্বত্রই গ্রাপ্ত ইওয়। যায়। 
ত্টিনন, মাতার পক্ষে আর একটি বিশেষ কর্তবা আছে। 
অন্তত! কালে স্ত্রীগণের শারীরিক ও মানিক অবস্থার ব্যতি- 


সপ্তম 88 ॥ ই 
ক্রম ঘটিলে, সন্তানের স্বভাবগত ব্যতিজম ঘটতে? গারে। অতএব 
তৎকালে তাহাদের আপন শরীর সুস্থ ও চ্ছন্দ এবং অন্তঃকরণ 
শান্ত ও নিরুদ্বেগ রাখা আবঠ্তটক। পারি নামক কোন বিচক্ষণ 
চিকিৎসক এ বিষয়ের এক আশ্চর্য উদাহরণ প্রদর্ণন করিয়াছেন । 
ফরাশিশ রাজ্যের বাজ-নিধাব-সংক্রান্ যুগ্ধ-ঘটনার সময়ে ১৭৯৩ 
খীষ্টান্দে লাপ্ডৌ নগর আক্রমণ কর! হয়। তাহাতে, কামানের 
উপবুর্পরি ঘোরতর গভীর গর্জন অবিশ্রান্ত শ্রবণ করিয়! তৎ- 
প্রদেশীয় স্ত্রীগণ অত্যন্ত ত্রাস-ুক্ত ছিল। এমন সময়ে আবার 
তথ,কার আযুধাগার এপ্রকার চমৎকার জনক শব্দ করিনা 
উড়িয়া গেল, যে তাহা শুনিয়। প্রায় সকলেই চমকিত ও কম্পা- 
ন্বিত হইল । এই প্রকার ত্রাস ও চমৎকার গুব্বিণী স্ত্রীগণের পক্ষে 
বিষম বিগ্বকর হুইয়! উঠিল। এই ঘটনার পর কয়েক মাসের মধো 
ততপ্রদেশে ৯২টি শিশু জন্ম গ্রহণ করে। তন্মধ্যে ১৬ট জাতম'ত্র 
প্রাণতাগ করিল) ৩০টি ৮। ১০ মাস পর্যান্ত কোন ক্রমে রক্ষ 
পাইয়া বৃত্া-ুখে পতিত হইল 3 ৮টি জড় হইয়া পাচ বংসর বর়:- 
ক্রমের পৃর্বেই কাল গ্রাসে প্রবেশ করিল ১ আর ছুটি শিশুর জন্ম- 
কালে হস্ত পদাদির অস্থি সমুদায় নানা স্কানে ভগ্ন ছিল । স্ত্রী 
লোকের অন্তঃসত্বাকালীন শারীরিক ও মানসিক অবস্তা 
নুলারে যে সন্তানের প্রকৃতির ইতর বিশেষ হইতে পারে, এই 
উদাহরণ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণৰৎ ভান হইতেছে । 
অতএব ধাহারা আপন আপন পুঞ্র কন্যা প্রভৃতির সুস্থ ও 

শান্ত প্রকৃতি দেখিতে বাসনা করেন, তাহারা প্রমেশ্বর-প্রতিষ্টিত 
শারীরিক ও মানসিক নিয়ম সমুদয় প্রতিপালন পুদ্ফ আপনারা' 
সুস্থ ও শান্ত হইবেন। যাহারা ক্ষীণজীবী ও চিররোগী, উদ্বাহ 
বন্ধনে বদ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে কোন ক্রমেই শ্রেয়স্কর নহে? 
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তাহারা বিবাহ করিলে ভরাাদিগের সন্তানগণকে আপনাদের 
জীবন-ধন হুর্মহ ভার তুল্য জ্ঞান করিয়া কোন ক্রমে কষ্টস্থষ্টে কাল 
হরণ পূর্বক অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইতে হয়। আপনার 
অনিষ্টকর রিপু-বিশেষকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত এতাদুশ 
ছুর্ভীগ্য জীবের জন্ম দাঁন করা অতি গর্হিত, তাহার সন্দেহ 
নাই। 
সম্তানগণের ভরণ পোষণ, শিক্ষাসাধন ও স্ুখসম্পাদনের 
উপায় করা জনক জননীর অবগ্ঠ পরিশোধ্য খণ স্বরূপ । আমা- 
দেয় অপত্ান়্েহ বৃত্তি উপচিকীর্যার সহরুত হইয়! এই সকল কর্তবা 
কর্ম সম্পাদনে অনুমতি প্রদান করিতেছে । ধাহার্দের অপত্যঙ্গেহ 
ও ধর্প্রবুত্তি সমুদ্ায় আবষ্ঠক মত তেজন্বিনী থাকে, তাভারা 
আপন' হইতেই এই সমস্ত পরম-কল্যাণকর ব্রত পালনে তৎপর 
হইয়। থাকেন। 

মালথস্‌ মামক এক স্ুপণ্ডিত বাক্তি অনেক প্রমাণপ্রয়োগ 
প্রদর্শন করিয়া! প্রতিপন্ন করিয়াছেন ষে, যে সকল সুস্থ-কান্ন ব্যক্তি 
উদ্ম স্থানে বাস করে ও উত্তমরূপ অন্নীচ্ছাদন প্রাপ্ধ হয়, তাহা- 
দের অপত্যোত্পাদিকা শক্তি এরূপ বলবতী, যে তথাকার 
লোকের সঙ্খা! ত্রিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইগ্না উঠে। বাস্তাবকও 
এতাদৃশ সৌ ভাগাশালী মনুষ্যদিগের সঙ্া। গচিশ বৎসরেছ দ্বিগুণ 
হইতে দেখ| যায়। আনেবিকার উত্তর খণ্ডের অন্তঃপাতী ষে 
. সমস্ত স্বাস্থাক্ষর প্রদেশে নূতন বসতি আরন্ধ হইয়াছে, তথাকার 
লোকের সংখ্যা এইরূপ নিয়মেই বুদ্ধি পাইয়া! আঁসির়াছে। 
লোকের সঙ্ঘ্যা অধিক হইলেই, অন্নের পরিমাণও অধিক হওয়া 
আবশ্তক। কিন্তু লোকের সঙ্খ্যা যেরূপ আগ্জ বৃদ্ধি হয়, অনেক 
পরিমাণ সেব্প বুদ্ধি হওস্বা কোন মতেই সন্তাবিত নহে। কোন 
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স্থানের ভূমির উৎপাদিকা শক্তি গচিশ বৎসরে দ্বিগুণ হইতে পায়ে 
না। অতএব অবস্থানুসারে মন্ুষ্যের অপভোত্পাদিক' শক্তির 
সংযম করা কর্তব্য ।' পরিবার-প্রতিপালন ও সন্তানগণের শিক্ষা- 
সাধনের উপায় অবধারণ না করিয়া বিবাহ করা কোন ক্রমেই 
বিধেয় নহে। বদ্দি কোন দেশের জনসাধারণে এই নিয়মের 
অন্নবর্তী না হইয়া অল্প বয়সে দার পরিগ্রহ পূর্বক অপত্যোৎ- 
পাদিকা শক্তিকে সম্পূর্ণ রূপে চরিতার্থ করে, তাহা! হইলে ক্রমে 
ক্রমে দৈন্তদশ| ও ভন্নিমিত্তক রোগ ও অকাল-মৃত্যু উপস্থিত হইয়া 
লোকের সঙ্ঘা হাস করিয়া ফেলে । ফলতঃ যখন লোভ ক্রৌধাদি 
অন্ত অন্য রিপুদিগকে দমন করা মনুষ্যের পক্ষে অবশ্ঠ কর্তবা, 
তখন কাম ব্রিপুকে এ নিয়মের বহিভূতি বিবেচনা করা কোন 
মতেই সঙ্গত নহে। কেবল ধর্মই মানব-জাতির মনোরাজোন 
অপিরাজ শ্বরূপ, বুদ্ধি তাহারই সংপরামর্শী সুদক্ষ মন্ত্রী শ্বরূপ, এবং 
সমূদায় নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তীহাঁর আজ্ঞাকারী কর্মচারী শ্বব্ধূপ। সমুদয় 
কর্মুচারীকেই বাজানুজ্ঞার অন্ুবত্তী রাখা আবশ্ক, নতুবা পদে 
পদে বিপত্তি । লোকে একাল পর্যান্ত অনেকানেক নিকষ্ট গবৃ- 
ভ্বিৰ বশীভূত হইয়। চলিয়াছে, এবং মদ্যপান ও অন্য অগ্ মীদক 
মেবনাদি দ্বার! কাম ক্রোঁধাদি ব্রিপু সকল প্রবল করিয়। বাঁখিয়াছে, 
এ নিমিত্ত এক্ষণে রিপু দমন করা অনেকের পক্ষে ক্লেশকর বোধ 
হয়। কিন্তু পুরুবানক্রমে জ্ঞানান্ুগীলন ও ধর্্ীন্ষ্ঠান পূর্বরক 
ইন্ছিম্ন স্যমে যত্র করিলে, রিপু সমুদায় ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া 
ুদ্ধিৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তি তেজশ্বিনী হইতে থাকিবে, এবং তখন ' 
ইন্দ্রিয় দমন করা এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেকাংশে সহজ হইয়া 
আসিবে, তাহার সন্দেহ নাই। 

যাহাতে প্রনবান্তে সন্তানের শরীর সুস্থ থাকে ও ক্রমে ক্রমে 


চা 
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সবল হইয়া উঠে তাহার উপায় করা কর্তব্য | পিতা মাতার 
অবজ্ঞা ও অনবদানতার দ্বারা এ বিষয়ে যবেপ ত্রুটি হইয়া 
থাকে, তাঁহা সকলে বিশেষ অবগত নহেন.। উল্লিখিত 
এগুকুম্ব হ্বপ্রণীত শিশু-রক্ষণাবেক্ষণবিষয়ক পুস্তকে গর তিপন্ন 
করিয়াছেন, ইংলগ্ডে বত শিশু জন্মে, তাহার সাত ভাগের এক 
ভাগ এক বৎসর মধ্যে, ও পাচ ভাগের এক তাগ ছুই বৎসরের 
মধ্যে কাল-গ্রাসে প্রবেশ করে, বেলজিয়ম্‌ দেশে যত লোকের 
সন্তান সজীব থাকিতে ভূমিষ্ঠ হয় তাহার দশ ভাগের এক ভাগ 
এক মাসের মধ্যে ও প্রীয় অদ্ধেক পাচি বৎসরের মধো মৃত্যু-মুখে 
পতিত হয়, এবং সেণ্টকিল্ডা নামক উগস্বীপস্থিত শিশ্তগণের দশ 
ভাগের আট ভাগ ভূমি হইবার পর দ্বাদশ দিবসের মধোই প্রাণ 
ত্যাগ করে। 
এই সমস্ত নিদারুণ ছুর্ঘটনা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল, 
তাহার সন্দেহ নাই। যে দেশের লোকেরা শিশুগণের রক্ষণা- 
বেক্ষণ বিষয়ে যে পরিমাণে শারীরিক নিয়ম প্রন্ডিপালন করিয়া 
ছেন, তথায় তত্পরিমাণে, তাহাদের রোগ নিবৃত্তি ও আধুবুর্ছি 
হইয়া আসিয়াছে । নুানাধিক শত বর্ধ পূর্বে লগুন-নগরীয় শ্রমো- 
পজীবী শিল্পকর লোকদিগের সন্তানেরা ২৪ জনের মধ্যে ২* জন 
করিয়া এক বঙ্নর বয়ঃক্রমের পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিত ' পরে 
যখন বাজ-বিধানানুসারে এ বিষয়ের তত্রানসন্ধান হইয়া তাহাদের 
বঙ্গণাবেক্ষণ বিষয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রচলিত হইল, তখন তাহাদের 
করো ও মৃত্রার অতিমাত্র হাস হইয়া আগিল। পুর্বে ঘে স্থলে 
প্রতিবর্ষে ২,৬০০ শিশুর প্রাণ বিয়োগ হইত, এ নিয়ম প্রচলিত 
হইলে, ৪৫০ জন মাত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল । পরমে- 
্বর-প্রতিষ্ঠিত কতিপয় শারীরিক বিধানের বিরুদ্ধাচরণ হওয়াতে, 


মর 
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এক স্থানে এক এক বৎসরে ২,১৫০ জনের জীবন নষ্ট হইত, এবং 
“তাহার সেই সমুদায় মঙ্গলময় নিয়ম পরিপালিত হওয়াতে, বৎসর ' 
বৎসর ততগুলি মানব প্রাণ দান পাইতে লাগিল । এই উদ্া- 
হরণ দর্শন করিয়া যাহার বোধোদয় না হইবে, তাহার হৃদয়ের 
অক্ঞান-গ্রন্থি কিছুতেই নষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। 
মেক্লকৃ-নামক এক ব্যক্তি লণ্ডননগরীয় শিশুগণের জন্ম-মৃত্যু 
বিষয় সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, পম্চাৎ তাহা উহ্নৃত হই- 
যাছে। তাহা পাঠ করিয়া দেখিলে নিশ্চিত প্রতীতি হয়, লগুন- 
নগরে শারীরিক নিয়ম ভ্রুমে ক্রমে ধত প্রতিপালিত হইয়া আসি- 
তেছে, তত্রস্থ শিশুগণের রোগ ও মৃতা-প্রবাহ ততই মন্দীভূৃত 
হইয়াছে। | 
এই সুচারু সংগ্রহ পাঠে প্রতীতি হইতেছে, ১৭৩০ থীষ্টাবে 
এক এক শত বালকের মধ্যে গড়ে ৭০টি বালক পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমের 
পূর্বেই মৃত্তা-গ্রাসে পতিত হয়। পরে ক্রমে ক্রমে রোগ ও মৃত্যুর 
মল্পতা হইয়া ১৮২৯ খাঁ্টান্ে প্রতিশতে গড়ে ৩১ টি মাত্র বালক 
প্রাণত্যাগ করে। ইহা কেবল শুভকর শারীরিক নিয়ম পরি- 
পালনের অযৃতময় ফল-ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। 
পূর্বে আয়র্লগ্ডের রাজধানী ডব্লিন্‌ নগরীতে সাধারণস্ৃতিকা- 
গারে অনেক শিশুর আঁ মৃত্যুঘটন। হইত । তৎকালে তথা 
যত শিশু জন্মগ্রহণ করিত, তাহার প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ 
নয় দিবসের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হইত । কিন্তু তথায় বিশুদ্ধ 
বায়ুসঞ্চারের সছুপায় অবধারিত হুইলে,নানাধিক বিংশতি ভাগের" 
এক ভাগ মাত্র উক্ত কালমধ্যে প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল । 
নিউ ইয়র্কের অন্থঃপাঁতী আল্বেন নামক নগরে 
অনাথ বালকদিগের ভরণ পোষণার্থে অনাথ-নিবাস 
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স্থাপিত হয়) তথাত্স প্রথমে ৭০1 ৮*জন বালক অবস্থিতি 
করিত। তাহাদের মধ্যে নিয়ত ৪,৫ বা ৬জন করিয়া! পীড়িত 
থাকিত, এবং প্রতিমাসে গড়ে এক জন করিয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত 
হইত। পরে, যখন তথাকার অধ্যক্ষেরা তাহাদের আহারাদি 
সুনিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিলেন, তাহার। রোগের হস্ত হইতে 
মুক্ত হইয়া স্ুস্থ শরীরে কালযাপন করিতে লাগিল । ৰ 
অতএব, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন যে শিশুদিগের রোগ ও 
মৃত্বার একমাত্র কার্ণ, তাহার আর সন্দেহ নাই। পরিমিত 
তোজন, বিশুদ্ব-বাযুদেবন, পরিষ্কত ও পবিশুষ্ক স্থ'নে বাস, গাত্র- 
মার্জন, অন্গ-সঞ্চালন, অনধিক মানসিক পরিশ্রম, উপুক্ত- 
পরিচ্ছদ-পরিধান ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম সমুদয় প্রতিপালনে 
সন্তানগণকে নিয়োজিত করা জনক জননীর অবশ কর্তঘা গুরু- 
তর কর্ম । এই সমস্ত পরম শুভকর শারীরিক বিধান পরিপালনের 
আবস্তকতাঁ এতদ্দেশীর জনসাধারণের হৃদয়ঙ্গম নাই, এ নিমিত্ত 
তাহার৷ সন্তানের প্রতি এ সকল কর্তব্য কর্ম সাধন করিতে সমুচিত 
যন্ত্রবান্‌ নহেন। পরন্থ তাহাদের এবিষয়ে এক একটি অতি প্রগাঢ় 
কুসংস্কার থাকাতে অহরহ অশেষ অনিষ্টের উৎপত্তি হইতেছে। 
সন্তান যখন জননী গর্ভে জরাধু-শধ্যায় শয়ান থাকে, তৎকালে 
তাঁহার সমুদায় বিষয়ই মাতার উপরে নির্ভর করে। তখন মাতার 
আহারই সন্তানের আহার, মাতার গীড়াতেই সন্তানের পীড়া, ও 
মাতার স্বাস্থ্যতেই সন্তানের স্বাস্থযলাত হয়। তখন তাহার শরীর 
নিশ্চল, ইন্দ্রিয় নিশ্চেষ্ট) এবং হৃদয় ও পাকস্থলী প্রভৃতি শারীরিক . 
যন্থ সমুদায়ও নিম্পন্দ থাকে। কিন্তু ভূমি হইবামাত্র সম্পূর্ণ 
বৈপরীত্য ঘটিয়া উঠে। তখন সে অন্ধকারময় কারাগার হইতে 
এক বারে আলোকময় লোকালয়ে আগমন করে। তখন তাহার 


ফী 


নি 


লা 


ধর্মনীতি। 


" নবীন নেত্র নানাপ্রকার অপূর্ব অপূর্ব রূপ দর্শন বরে, সুফোমল 
কর্ণ অশেষবিধ শব্দাবলী অবণ করিতে আস্ত করে, এবং অন্থান্ত 
উক্জিয় সমুদায় শব শ্ব বিষয় গ্রাঙ হইয়া চরিতার্থ হইতে থাকে। 
তখন বাধু-প্রবাহ নিখাম-সহকারে হদয়-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শরীর 
বন্ত সঞ্চালিত করে এবং পাকস্থলী ভুক্ত অন্ন গ্রহণ করিয়া জীর্ণ 
করিতে প্রবৃত্ত হয়! এরূপ পরিবর্তনের সময়ে সেই সগ্ভঃগ্রস্থত 
শিশুকে স্বাস্থা-সাধক উৎকৃষ্ট স্থানে স্থাপন করিয়া তাহার সমূদায় 
শায়ীরিক [নিয়ম পরিগাঁলন বিষয়ে সাধামত ত্র করা কর্তবা। 
কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়! এতদেশীয় লোকের কেমন 
কুসংস্কার, বাটার মধ যে স্থান সর্বাপেক্ষা আর্দ্র ও কদর্ধ্য এবং ষে 
স্থানে বিশুদ্ধ বাযুসঞ্চার ও পর্যাপ্ধ আলোক প্রাপ্তির সন্তাবনা না 
থাকে, তাহার! সেই স্থানেই সৃতিকাঁগার প্রস্তত করেন, এবং 
সেই স্থানেই নব-প্রহৃত কুমার কুমারী জন্ম গ্রহণ করিয়া নানা- 
প্রকার নিগ্রহ ভোগ করে। তাহার! এক কারাগার হইতে উত্তর 
. হইগ্না আর এক কারাগারে প্রবেশ করে। করুণাময় পরমেশ্বর 
আমাদের কল্যাণার্থ ষে সমস্ত ব্যবস্থা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার 
অন্তথাচরণ হইলে অবস্ই অকল্যাণ উৎপন্ন হয় তাহার সন্দেহ 
নাঁই। স্থতিকাগাব্-সংক্রান্ত অত্যাচার সমুদায় এতদেশী? মন্ুযা- 
দিগের স্বাস্থানাধন ও বলোৎপত্তির কত দূর গ্রতিকৃ্। তাহা কে 
_ বলিতে পায়ে? যে কুন্ম-কলিক| উৎপন্ন হইতে হইতে আতপ- 
তাপে তাঁপিত হইয়! দগ্ধগ্রায় হয়, তাহা কখনই স্ন্দররূগ প্রশ্কটিত 
হইতে পায় ন|। 
বখন শারীরিক নিয়ম গবিপালনেন বাতিক্রম ঘটনাই রোগ ও 
তন্লিমিত্বক অকাল মৃত্যুর একমাত্র কারণ বলিয়! প্রতিপন্ন হুইল, 
তগন পিত। মাত। উতয়ের শারীরিক নিয়ম শিক্ষা ও তদন্ুযায়িনী 


ৃ সপ্তম অধ্যায়! ৯৭ 


সাংসারিক ব্যবস্থা স্থাপন করা সর্বতোভাঁবে কর্তব্য। তাহার! 
কেবল সন্তানের জীবন দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না । 
তাহাদের সমস্ত অকল্যাণ নিবারণ 'কযিয়া সর্বপ্রকার সুখ-সম্পন্ভি 
সম্ভোগের উপায় করিরা দ্কেওয়! পিতা মাতার অবশ্তকর্তব্য নিত্য 
ধর্মা। বিশেষতঃ, পিতা অপেক্ষ। মাতাঁকেই কন্ঠ| পুক্র প্রতি- 
পালনের অধিকতর ভার গ্রহণ করিতে হয়। স্বামী ঘৎকালে 
কর্মস্থানে উপস্থিত হইর! বিষয় কর্ম সম্পাদন করেন, তখন সর্ধ- 
প্রকার গৃহ-কর্খ সমাধা করিবার ভার নত্ীর উপরেই পতিত হয় 
শিশু সন্তান ক্ষুধিত হইলে, তাহার দিকেই দৃষ্টিপাত করিয়া ক্রন্দন 
করে, এবং তাহার বাকাশ্ফ,ট * হইলে, তীহাকেইু সর্বপ্রকার 
মনোগত বাসনা অবগত করায়। ভিনিই তাহার আহার যোজন! 
করেন, রক্ষণাবেক্ষণ করেন ও নিদ্রাবস্থাতেও তত্বাবধাৰণ 
করেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয় । সন্তানকে কি রূপে লালন 
পালন করিতে হয়, তাহা প্রার কোন দেশের স্ত্রীলোকের! রীতিমত 
শিক্ষা! করেন না। এ বিময়ের কেমন গুরুতত়ন ভার তাহাদের 
উপর সমর্পিত রহিয়াছে, ভ্রমেও এক বার অনুধাবন করেন না। 
যেমন পুরুষদিগের স্বীয় ব্যবসায়-সংক্রান্ত সমস্ত কর্তব্য কর্ম সুন্দর 
কূপ শিক্ষা করিতে হয়, সেইরূপ শিশুগণের লালন-পালন-ঘটিত 
সমুদ্র বিষরে সুশিক্ষিত হওয়া স্ত্রাগণের পক্ষে অবশ্ত প্রতিপাল্য 
সনাতন ধর্দ। কোন আদৃষ্টপূর্ধ স্থচারু পুষ্প দৃষ্টি করিলে, তাহা! 
কিরূপ বুক্ষে উৎপন্ন হয়, কিন্ধপ স্থানে কি প্রকান্ঠর রোপণ করিতে 
হয়, কোন্‌ ষময়ে কি দ্ূপে জলসেচন করিলে উত্তমরূপ বর্ধিত হয়,. 
শীত তরীক্াদি খতু বিশেষেই বা! তাহা কি রূপে রক্ষা করিতে হয়, 
তাহার। এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ শ্রবণ করিবার নিমিত্ত ব্যগ্র 
ইন, এবং শ্রবণ করিয়৷ তদনুণারে কাঁ্য করিতে প্রবৃত্ত হন। 
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৯৮. ধর্মানীতি। / 
কিন্ধুকি আক্ষেপের বিষয়! দেখ, তাঁহারা আপন সন্তানের 
রক্ষণাবেক্ষণন্ন্ধীয় নিয়ম-প্রণালী শিক্ষা করিবার নিমিত্ত তদনু- 
ন্ূপ কিছুমাত্র মত্ত প্রকাশ করেন না, এবং পুরুষেরাও তাহাদিগকে 
তদ্িবয়ে উপদেশ দেওয়া তাদৃশ আনব্ঠক বোধ কঙেন "না| 
ফলতঃ, স্ত্রীগণের রীতিমত বিগ্যা-শিক্ষা'র প্রথ| প্রচলিত ন! করিলে 
কোন রূপেই জার ভদ্রস্থতা নাই। 
শারীরবিধান বিষ্া অধ্যয়ন পূর্বক শারীরিক নিয়ম শিক্ষা 
রা কিন্ত্রীকি পুরু, কি ধনী কি নির্ধন, সকলের পক্ষে অত্যান্ত 
আবশ্যক। এ বিষয় বেকিরূপ গুরুতর তাহা অতি প্রাসঙ্ধ 
পণ্ডিত বাজিরাও ঘথোচিত: বিবেচনা করেন না। এ বিষয়ের 
জ্ঞানাভাবে ভূমগুলৈর সর্ধ স্থানে যে গ্রভৃত দুঃখ-রাশি উৎপন্ন 
হই থাকে,.তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা! বাঁ না। রোগ গু 
অকালমৃত্যু কেবল শারারিক নিয়ম লঙ্ঘনের ফল । যখন দেখি, 
কোন শব্যা-গাদ্ছ যুবা ব্যক্তি ছুঃসহ গাত্র দাহে ও পিপাসা জন্য ক 
শোবে অস্থির হইয়া মুহুমুুঃ পাশ্শপরিবর্তম করিতেছে, তাহার 
আত্মার স্বজন ইতস্ততঃ 'উপবেশন পুরঃসর শঙ্কিত ও উৎকণ্তিত 
মনে চিকিৎসকের প্রত্যাগমন প্রতিক্ষণ প্রত্যাশা করিতেছেন, 
তখন ইহা পরমেশ্বর- প্রতিষ্ঠিত » শারীরিক নিয়ম লঙ্ং হেরেই 
্রতাক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয়। | 
যখন' দেখি, ঘে অভাগিনী জননী আপনার অশেষ 


গুণালঙ্কৃত তরুণবরস্ক সন্তানকে " ম্ববীয় জরাবস্তার চট্টি- 


স্বরূপ জ্ঞান করিয়া আশা ও ভরসায় * পুর্ণ ছিলেন এবং 
তাহার বিদ্যা, ধর্ম, সখ, সৌভাগ্য সমুন্নতির "বিষয় প্রতি- 
দিন পর্যালোচনা করিয়া পুলকিত হইয়া, আপিতে- 
ছিলেন, তিনি অকল্মাৎ সেই প্রা-নম পুলের মৃত্যুসংবাদ 


সপ্তম অধ্যায়। ৯৯ 
শ্রবণ পূর্বক একেবারে বজাহিত-সদৃশী হইয়া, আনুলাঘ়িত 
কেশে ব্যাকুল হৃদয়ে যুহুমুহঃ হাহার্বার করতঃ, উচ্চৈ* 
স্বরে ক্রুদন করিতেছেন ও নিতান্ত নির্দয়ভাবে স্থকীয় 
শিরে ও বক্ষস্থলে পুনঃপুনঃ করাঘাত করিতেছেন, তখন 
ইহা পরমেশ্বর-গ্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিয়ম. লঙ্ঘনেরই প্রতাক্ষ 
প্রতিফল রূপে প্রতীয়মান হয্ব। 

যখন দেখি, কোন যৌবনাবস্থ মুমূর্য ব্যক্তির পতি- 
প্রাণ! প্রিয়তমা ভার্ধ্া, নিজগৃহ হইতে চিকিৎসকদিগকে 
ক্ষুপধমনে শ্রানবদনে প্রস্থান করিতে দৃষ্টি করিয়া, সভঙক 
চিত্তে সঙ্গিনীগণকে স্বীয় পতিরৰ রোগের বার্তী জিজ্ঞানা 
করিতেছে," এবং পরক্ষণেই তাহাকে মুত্যুশব্যার শয়ান 
করিবার নিমিত্ত পরিজন-বর্থকে উদ্যত দেখিরা, চতুদ্বিক 
শুন্ভবৎ অবলোকন পূর্বক ধরাতলে পতিত ও লৃষ্ঠিত হইয়া, 
আপনার ধূলি শষ্য অঞ্জলে আর করিতেছে, ও নিতান্ত নিঃস- 
হার নব বৈধব্য দশা উপস্থিত ভাবিয়া একেবারে ভতাশ 
হইরা, পরিস্ষট রবে ক্রন্দন করিতেছে, তখন ইহা শারীরিক 
শিয়ন লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিকলব্ধপে প্রতীরনান হয়। 

যখন দেখি, কোন মলিন-বেশ-ধারিণী ক্লশাঙ্গী জনন 
আপনার ক্রোড়-স্থিত স্ুকোমলকর্লিকা শ্ব্ূপ নবপ্রস্থত শিশু 
সন্তানের অকম্মাৎ মৃত্যু-ঘটনা দর্শন পূর্বক ঢুঃসহ শোক-সন্তাগে 
সন্তপ্ু হইয়া) 'তাহার স্থকুমার শরীরোপরি * অশ্র-ধারী বর্ষণ 
করিতেছেন, তখন ইহা পরমেশ্বর প্রতিষ্ঠিত শারীরিক নিরম 
লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফলবধপে প্রতীয়মান হয়। 

যখন দেখি, কোন পরিবারস্থ গুরুজনেরা পরিজনবর্গের মধো 
এক জনকে অকম্মাৎ উন্মাদগ্রস্ত দেখিয়। বৎ্পৰোনাস্তি মনঃগীড়া 


জজ 


১০০. ৃ . ধর্মনীতি। এ 


ীিতহেন এবং কুল চিনে ি্ বদনে একত্র উপবিঃ 
হইয়া 'গঞ্ডোপরি কর গদানপূর্বক তাহার প্রতিকারার্থে মন্ত্রণা 
করিতেছেন, তখন ইহা পরশেশ্বর- ্রতিষ্টি শারীরিক নিয়ম 
লঙ্ঘনেরই প্রত্যক্ষ প্রতিফল রূপে প্রতীরমান হয়। সে দুর্ভাগ্য 
ব্যক্তি পিতা মাতা উউয়ের, অথব! তীহাদের মধ্য এক জনের) 
দুষিত প্রকৃতি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। 

শারীরিক নিষ্বম লঙ্ঘন যে এইরূপ কত রেশ ও কত যন্ত্রণার 
মূল, তাহা গণন] করিয়া দেখিলে, বিশ্ময়াপন্ন হইতে হয়। 

সন্তানগণকে শিক্ষিত ও বিনীত করা কর্তব্য। পিতা ও 
মাত] হৃদয়াধিক পুর কন্তাদিগের কেবল শারীরিক স্বাস্থা লাভের 
ব্যবস্থা করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না, তাহাদিগকে স্টার 
দূপূ শিক্ষা দান দ্বারা! লোক-যাত্র -নির্বাহে ও অন্তান্য-সমস্ত-কর্তৃব্য- 
সাধনে সমর্থ করা বিধেয়। কোন স্্গ্রসি্ধ পঙ্ডিত কহিয়াছেন), 
লোকসমাজে অশিক্ষিত সন্তান প্রেরণ করা আর ক্ষিপ্ত কুকুরের 
গল-বন্ধন মোঁচন করিয়া তাহাকে পথিমধ্যে পরিত্যাগ করা 
* উততয়ই তূল্য। , | 

যাহাতে আমরা কতকগুলি কর্তরা কন্খ্ব সম্পাদন কতিয়। 
নুখী হইতে পারি, পরমেশ্বর আমাদিগকে তদুপযুক্ত শারীরিক 
মানসিক প্রকৃতি প্রদান কাঁরয়াছেন 1 আমাদের শরীর ও মন 
সুস্থ 'ও শ্বচ্ছন্দ রাখা বিধেয়, পরিজনবর্গকে রীতিমত প্রতিপালন 
করা কর্তৃবা, “বন্ধু" বান্ধবদিগের সহিত উচিতমত: ব্যবহার করা 
আবশ্তক এবং জ্ঞান ও ধর্ম প্রচার দ্বারা জনসমাজে'র শ্রীবৃদ্ধি 
সাধন করা কর্তব্য। কিন্তু কি রূপে 1 এই সমস্ত শুভ কর্ম সম্পাদন 
করিতে হয়, তাহা বিশিষ্টরূপ শিক্ষা ব্যতিরেকে জানিতে পার! 
বার না। | 


সর পণ্ড সানি ই ্রধদিগকে কতক ঠা | 
্বভাব- সিদ্ধ সংস্কার প্রদান করিয়াছেন । তাহারা! ই সমুদায়ের 


. অন্ুগত হইয়া আবশ্তকমত সমস্তধকর্শ সথদয়রপ সম্পী্ঘন করিতে 


পারে। মধুমক্ষিকাগণ যেরূপ মনোহর" মধুক্রম প্রস্তুত করে, 


 মন্ুষ্যদিগকে সেরূপ নির্মাণ করিতে হইলে, অনেক দর্শন, বিস্তর 


টি 


কৌশলজ্ঞ।ন ও গণিতবিগ্ঠায় বিশিষ্টরূপ বুংপত্তি থাঁকা আবশ্তক 
করে। মধুমক্ষিকাগণ গণিতবিষ্ঠাও শিক্ষ। করে না, মনুষ্োর 
ম্যায় পরণ19-শঙ্গি। সিখিটও নয়, পরমেশ্বর, তাহাদিগকে এ বিষয়ে 
যে ঘকল স্বভাব-দিদ্ধ ঘত্রান্ত সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, ,তাহাৰা 
তাহারই অন্বর্তী হইয়া এই ছুরহ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া থাকে। 
আমাদিগকে উক্তরূপ উৎকৃষ্ট গৃহ প্রস্তুত করিতে হইলে, তত 
সংক্রান্ত সদুদার বিষয় অবধারণ করণার্থ কত শতান্ধ পর্যন্ত অন্থু- 
শীলন করিতে হইত, ভাহা নিশ্চয় করা সুকঠিন । 

ইতর জন্তরা পরযেশর-প্রদত্ত স্বতাব-সিঙ্ধ সং্বীর-বিশেষের 
বশবত্ী হইয়া শিশুগণের বে প্রকার. পরিপাটী-ূপ রক্ষণাবেক্ষণ 
করিয়া থাকে, তাহা সর্কোৎকুষ্ট। মনুষ্য অশেষ বিধ বুদ্ধি- 
কৌশল করিয়াও স্বীয় সন্তানদিগের ভরণপোষণাদ্ি বিষয়ে ইতর 
জন্তদিগের তুলারূপ নৈগুণা প্রকাশ করিতে পাবেন না।' তাহী- 
দিগকে মনুষ্ের ন্যায় বুদ্ধি পরিঞ্জলন করিয়া এসকল বিষয় 
নিরূপণ করিতে হয় না। পরমেশ্বর তাহাদিগকে থে সমস্ত 


্রাস্তি শৃন্ঘ স্বাভাবিক সংস্কার প্রদ্ধান করিয়ছেন, তাহাই তাহা- 


দিগের উপৰদশকম্বরূপ । 

করুণাময় পরমেশ্বর মনুষ্যগণকেও তদন্ুরূপ কতকগুলি স্বাভী- 
বিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু 
বুন্িৃতি ও ধর্মপ্রবৃত্বিই তাহাদিগের পক্ষে সর্ধ-প্রধান। অপত্য- 
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স্নেহ ও উপচিকী্থানি থাকাতে অন্তানগণের ভরণ পোষণ ও 
কথ স্বচ্ছদাত। সম্পাদন বিষয়ে স্বভাবতই অনুরাগ ও উৎসাহ 
জন্মে, কিন্তু কিরূপে, এই পরজ্স রমণীয় মনোরথ স্ুসিঙ্গ হইতে 
পারে, বুদ্ধি, পরিচালন ও বিস্তা অধায়ন ন! করিলে, হা সুন্দর- 
ৰূপ শিক্ষা করা য়ায় না.। তাহাদিগকে কো “খয়ে কিরূপ 
স্থানে স্থাপন করা: বিধেয়, কত বয়সে কিক অন্ন বস্ত্র প্রদান 
কর ঁ কর্তব্য, তাহাদিগের শারীরিক ন্বা স্ক্য রক্ষার্থে অন্ত অন্য কি 
কি বিধান করা 1 উচিত, তাহ হাদি ফে সুশিক্ষিত ও বিনীত 
করিবারধনিমিত্ত কীৃশ শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপন করা আবশ্যক, 
এই সমুদায় চার বূপে জানিতে" হইলে, তত্তদ্বিষয়ক নান নাধিধ 
বিদ্যা! অধ্যয়ন করিতে হয়। 
আপনার প্রতি, পরম-প্রি্ পরিজনবর্গের প্রতি, ক্নেহাম্পদ 
স্বদেশের প্রতি, গীতি ভাজন মুনুষ্যনাত্রের প্রতি, করুণা-স্থান 
ইতর জীবের প্রতি :এবং অতীব শ্রদ্ধাপ্পদ পরম-ভক্তি-ভাজন 
পরমেশ্বরের প্রতি কিরূপ আচরণ কর! কর্তব্য, বিশিষ্টরূপ টন 
শীলন ব্যতিরেকে সে সমূদায় সুন্দর রূপেজ্ঞাত হওয়া যার না 
অতএব নরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়! যে সমস্ত অবশ্র-প্রতিপাল্য 
কল্যাণকর ব্রত পালন করিতে হয়, নেই পবুদাদের ভ্ঞানলা'ভই 
বিগ্বাশিক্ষার প্রয়োজন । যেরখ শিক্ষা দার দ্রুত মাঞ্জিত 
হয, ধন্মপ্রবৃত্তি সঘুদার উন্নত হয়, ধ্যানে অভ্যাস পায়, পর- 
মেশ্বরের বিশ্বকার্ধ্য পর্যালোচন' পুর্ধক তাহার অনির্বচনীয় শ্বরূপ 
ও অতি কল্যাণকর অভিপ্রায় সনুদায় অবগত হইয়া তাহার 
প্রতি অন্ুরক্ত হওয়া যাঁয়, তাহাই প্রক্কতরূপ শিক্ষা বলিয়া উল্লে 
করা কর্তব্য। 

যদি এই সনস্ত কল্যাণলাভ বিষ্ভা-শিক্ষা় উদ্দেন্ঠ বলিয়া অব- 
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ধান্সিভ হইল, তবে বালক বানিফাদিগকে কিরূপে কোন্‌ কোন্‌: 
বিষে িক্ষ দান করা 1 কর্তৃব্য, তাহ! বিবেচন। করা উচিত | 
অনেকে ভাষা-শিক্ষাকেই প্রক্কত বিদ্যা শিক্ষা বোধ করেন, এবং ফট 
বক্তি রী যতপ্রকার ভাষায় খুৎপন্ন বলি] পরিচয় দেন, 
তাহার তত পরিমাণে প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। তীহার! কহিয়া 
থাকেন* অমুক ইংরাজী, পারদী, আরবী, বাঙ্গালা চাঁরি বিদ্যায় 
বাহপন্ন, কিন্তু ভাবা-শিক্ষা যে প্রকৃত বিষ্যা-শিক্ষা নহে, ইহা: 
তত [হার & বিবেচনা করেন না। বিশ্ববিধাতার 'অনির্বচনীয় 
রূপ, অ আশ্চর্য কৌশল, এবং শ্ুভকর অভিপ্রার বিষয়ে সে ভাষায় 
বাহা কিছু শিক্ষ. কধ। যার, তাহাই বার্থ জ্ঞান-শিক্ষা, বস্ততঃ 
ভাধ! শিক্ষ। প্রক্টত চ্ঞান-শিক্ষা নহে, জ্ঞান-শিক্ষার্র উপাগ্ন মাত্র । 
ভাষা, জ্ঞানরূপ ভাগারের দ্বার-ম্বরূপ। সেই দ্বার উদঘাটন 
করিয়া জ্ঞান-ভাগারে প্রবেশ করিতে হয়। চিরীবনই কেবল 
দ্বার দেশে দণ্ডায়নাঁন থাকিলে, কিূপে জ্ঞান রূপ মহরত লাভের 
সম্ভাবনা থাকে? জ্ঞান*রত্র লাভার্থে তব না করিয়া কতকগুলি 
ভাষা শিক্ষায় কালক্ষেপ করিলে, অশিদ্ব-কাম ভিক্ষুকের স্তায় 
কেবল দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা হষ। এতদেশীয় পপ্ডিতেরা 
কথ প্রনক্ষে ব্যক্তিবিশেষকে বৈয়াকরণিক বলিয়! প্রশংসা করিয়া: 
থাকেন, কিন্ত যে ব্যক্তি কেবল ব্যাকরণ-শান্ত্র মান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া- 
ছেন, জ্ঞান-লাভ-ব্ষয়ে নিতান্ত ধশিক্ষিত ব্যাক্তির সহিত তাহার 
বিশেষ বিভিন্নতা নাই ।'কারপ্ৰ এরপ নৈদ্নাকর্ণিক জ্ঞান-কোষের 
কেবল দ্বার দেশ পর্যন্ত উপনীত হইয়াছেন। তাহার অভ্যন্তরে 
পদবিক্ষেপ করিতে সমর্থ হন্‌ নাই। , 

গণিত ও লিপি বিদ্যাও প্রকৃত জান নহে। জ্যোতিষাদি 
কতকগুলি বিগ্যা শিখিবার নিমিত্ত গণি তবিব্যা শিক্ষ। করা আবশ্তক, 
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. এবং আপনার উপার্জিত বিদ্যা অন্তকে অবগত করাইবার নিমিত্ত 
প্রস্তাব রচনা! শিক্ষা করা কর্তব্য। যদি জ্যোতিষ শাস্তরাদির শিক্ষা 
"ও উপার্জিত জ্ঞান প্রচার কর। আবশ্যক ন| হইত, তবে গণিত ও 
রচন' শিক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন থাকিত না। অতএব, ভাষা 
গণিত ও লিপিবিগ্যায় বুৎপন্ন হইলে, প্রক্কত জ্ঞান শিক্ষা হয় না; 
জ্ঞান শিক্ষা ও জ্ঞান প্রচারের উপায় মাত্র শিক্ষা করা হয়? যে যে 
বিদ্তা অধ্যয়ন করিলে ভৌতিক, শারীরিক,ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা 
করিতে ও তন্বারা সর্ধ-নিয়ন্তা সর্ব-মঙ্গলকর পরমেশ্বরেক্ক অনির্ব* 
চনীয়্ মহিমা এপ্রতীতি করিতে সমর্থ হওয়া যাঁয়, তাহাই প্রকৃত 
বিদ্যা | শিক্ষ। বিষয়ে যদি এই নিয়মই অবধারিত হুইল, তবে 
অপর সাধারণ সকলের কোন্‌ কোন্‌ বিষয় অভ্যাস ও আলোচন! 
করা উচিত, তাহ নির্দেশ করা আবশ্যক । 

১-ভাষা শিক্ষার উপবোগী পুস্তক পাঠ, এবং লিপি অভ্যাস 
ও প্রস্তাব-রচনা শিক্ষা করা উচিত। কেন না এই তিন বিষয় 
জ্ঞানশিক্ষা ও প্রচার করিবার প্রধান উপায়। 

« ২__পাটাগণিত, বাঁজসণিত, রেখাগণিত প্রভৃতি গণিতশাস্তবও 
শিক্ষা করা কর্তবা) কেননা জ্যোতিযাদি কতক গুলি বিগ্ব। অধ্যয়ন 
করিতে হইলে, গণিতবিগ্ভা আবশ্যক করে । গণিত বিষ্া জ্যোটিও 
ও শিল্প বিচ্ভাদি অধ্ারনের এক প্রধান সোপান । 

৩--ভূগোল। ভূগোল-বিদ্যা্অত্যাস করিয়। দেশ, প্রদেশ, 
নগর, গ্রাম, নদী, সমুদ্র প্রভৃতির ্বভাব সিদ্ধ ও মনুষ্য কল্পিত 
চতুঃসীমা অবগত হওয়া, উচিত, এবং প্রত্যেক দেশের জল, বায়ু 
ও ভূমির কিরূপ গুণ, তথায় কোন্‌ ,কোন্‌ বস্ত উৎপন্ন হয়, এবং 
আটার ব্যবহার ও রাজা-শাসনের কিরূপ প্রণালী গ্রতিষ্টিত আছে, 
এই সমুদায়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া আবশ্তক | 
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৪- প্রাক্কতিক ইতিবৃত্ত । এই বিগ্বা! অধায়ন করিয়া জন্ত, উদ্টিদ 
ও ধাতু সমুদায়ের বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া উচিত। কিন্ত 
কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া ক্ষান্ত হইলে, তাদৃশ ফল দর্শে ন1। 
যে সকল সামগ্রীর বর্ণনা পাঠ করিতে হয়, তাহ! শ্বচক্ষে টার 
করিয়া গুণাগুণ পরীক্ষা করা কর্তব্য। 

৫ রসায়ন। চতুদ্দিকে যাবতীয় জড় বন্ত প্রতক্ষ হইতেছে, 
ততসমুদার কি রূঢ় পদার্থের যোগে উৎপন্ন হইয়াছে এবং কোন্‌ 
পদার্থের সহিত কোন্‌ পদার্থের যোগ করিলে কিরূপ গুণ সমুদ্ভুত 
হয়, রপাঁয়নবিগ্যায় এই সমস্ত বিষয়ের সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত 
থাঁকে। এই মহোপকারিণী মহীয়সী বি্তা অধায়ন করিলে জড়ময় 
জগতে জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য কৌশল, অচিন্তা শক্তি, ও অত্যুৎকুষ্ট 
কার্ধ-পরিপাটা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইতে হয় । 

৬-_শারীরস্থান ও শারীরবিপান। এই ছুই প্রধান বিগ্! অধ্য 
রন করিলে,শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের অবয়বসংস্থাপন ও তৎসংক্রান্ত 
স্বাভাবিক নিরম শিক্ষ। করা যার । এই সমস্ত বিদ্য! শিক্ষা কৰিলে, 
ছাত্রের অনায়াসে জানিতে পারে, করুণাময় পরমেশ্বর রোগ, 
আরোগ্য ও জীবন, মৃত্যু অনেকাংশে আমাদের আয়ত্ত করিয়! 
দিরাছেন। তাহার সংস্থাপিত শুভকর শারীরিক নিয়ম পালন 
করিতে পারিলে, অনুপম আরোগ্যন্থখ সম্ভোগ করিতে অবশ্যই 
সমর্থ হওয়া যাঁয়। 

৭__পদার্থবিষ্ভ!। রসায়ন ও শারীর বিধান অধ্যয়ন দ্বারা জড়- 
পদার্থের যে সমস্ত গুণ অবগত হওয়া যায়, তপ্ডিন্ন তাহাদের অন্ত 
অন্য গুণ,পরম্পর দন্বন্ধ,গতির নিয়ম & কার্য প্রণালীর বিষয় পনার্থ- 
বিষয় নির্দিষ্ট থাকে। জল, বায়, ও জোতির স্বভাব এই বিদ্যায় 
বর্ণিত থাকে । শিল্প ও জ্যোতিষ এই বিগ্যারই অগ্রর্গত। এ বিদ্যার 
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' অন্থশীলন * করিলে, অন্তঃকরণ প্রসন্ন ও প্রশস্ত হয়, ুদ্ষিবৃত্তি 
মার্জিত ও বর্ধিত' হয়, মহিমার্ণৰ মহেশ্বরের মহীয়সী শক্তি ও 
অপরিসীম জ্ঞানের শত শত নিদর্শন সংসারের সর্ধ স্থানে পাট 
রূপে দৃষ্ট হয় এবং তাহার প্রতিষ্ঠিত ভৌতিক নিয়ম শিক্ষা করিয়া 
তৎপরিপালন দ্বারা আপনাদের শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে সমর্থ হওয়া যায়। . 

৮--পুরাবৃত্ত | ্প্রণালা-দিদ্ধ, পুরা বিষরক পুস্তক পাঠ 
করিলে,কি কারণে কোন্‌ দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে, এবং কি 
কারণেই বা জাতি-বিশেষের অধ:পতন হইয়াছে, তাহা অবধারণ, 
করা যায়। স্থৃতরাং জগনীশ্বর জনসমাজের উন্নতি-সম্পাদনার্থে থে 
সমস্ত স্বাভাবিক নিন্নন সংস্থাপন কির ব্লাখিয়াছেন, তাহা এক 
প্রকার প্রত্যক্ষ দেখিতে পাণুয়া যায়। 

৯--পোক-বাজজাবিধান। সর্ধখলোক-পালক সর্দাধিপতি পর- 
মেশ্বর অর্থের উৎপণ্তি) উপাঞ্জন বিনিনয় ও তদ্দারা সর্ধসাধারণের 
অবস্থোন্নতি-বিষঞ্জে কিরূপ কল্যাণকর নিরম সংস্থাপন করিয়। 
রাখিয়াছেন,লোকমাত্রাবিধান বিগ্তায় সেই সমুদায় লিখিত থাকে । 
*নামাজিক কর্তব্য সাধন ও বৈষরিক কন্ম সম্পাদনের স্থুবিহিত 
রীতি অবলম্বন ও * সংস্থাপনার্থে এই বিদ্তা অধ্যয়ন করা 
সর্বতোভাবে কর্তব্য । | 

১০ -মনোবিগ্তা ও ধর্দনীতি। এই দুই পরম নগ্ষলদারক 
প্রধান বিদ্যা অধায়ন করিলে, মন্তষ্যের মানসিক স্বহাব, মনোুত্তি 
সমুদায়ের প্রয়োজন অগ্রয়োজন এবং ধর্ম-সংক্রান্ত গা নিরূপণ 
করিতে সমর্থ হওয়া যার । পর্নম কারুণিক পরমেশ্বর যে, পাপের 
শান্ত! ও ধর্ের পুরহ্র্তী, তাহা এই বিস্তায় দেদীপ্যমান দেখিতে 
পাওয়া যায় | 

১১ স্পিরমার্থবিষ্তা । বিশ্বকারধ্য পর্যালোচন! পূর্বক বিশ্বাধিপের 
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্রকুত্ত অভিপ্রায় অবগত হওয়াই পরমার্থ বিষ্ভার প্রয়োজন । 
শারী়স্থা্, শারীর-বিধাঁন, ধর্শ-নীতি,পদার্থবিষ্া গ্রতৃতি যাবতীয় 
বিজ্ঞান-শান্্' দ্বারা ঘতপ্রকার নিয়ম নিরুপিত হয়, সমুদায়ই পরম 
করুণাঁকর পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠিত, মনুয্যের শরীর ও মনের সহিত 
সেই সমস্ত শুভকর নিরমের অপরিবর্তৃনীয় অথগ্ুনীয় সম্বন্ধ অব- 
ধারিত আছে, শ্রদ্ধা ও পরিশ্রম পুর্ধক তৎসমূদায় শিক্ষা করিয়! 
$দনবূপ ব্যবহার করা কর্তব্য। এইরূপ শিক্ষা ও ব্যবহার করাই 
পরমেশ্বরের প্রকৃত উপাসনা । এই মধুদায় বিষয় পরমার্থবিষ্ঠা 
মধো নিবেশিত করিয়া ছাঁত্রদিগকে উপদেশ দেওয়! এবং তাহা- 
দিগকে তদন্ু্যায়ী অনুষ্ঠান করিতে অভ্যান করান দর্বতোভাবে 
 শবিধেয়। 

১২-দাহিত্য। সাহিত্য পাঠ দ্বারা সাতিশয় বিশুদ্ধ আনন্দ 
অনুভূত হয়, এবং যদি তাহাতে পরম পবিত্র পারমার্থিক বিষয়ের 
বর্ণনা থাকে, তাহ! হইলে অন্তঃকরণস্থ ঈঁৎগ্রবুত্তি সমুদয় উন্নত ও 
পরিশোধিত হইয়া অপাঁর আনন্দ উদ্ভাবনা করে। 

১৩-চিত্রবিষ্ভাদি শিল্পবিদ্য । পরমেশ্বর মন্ুষ্যুকে চিত্রবিদ্যা, 
তুর্যাবিষ্তা প্রতি উপকা'র-জনক ও লোকরগ্রন শিল্পবিগ্থা শিক্ষার . 
উপধোগিনী বিবিধ বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, অতএব তৎসমুদার 
'মনধ্থের স্থ প্রণালী ক্রমে শিক্ষণীয় বলিয়া স্বীকার, করিতে হইবে। 
বিশেষতঃ তন্মধ্যে যাহার যে. বিষয়ে শ্বভাব-সিদ্ধ শক্তি এ সমধিক 
অনুরাগ আছে, তিনি দনোনিবেশপৃশ:সল সেই বিষয়ের অনুশীলন 
করিলে, তাহাতে স্থুনিপুণ হইয়া অপর্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিতে. 
পারেন, এবং সেই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে, প্রচুর অর্থ উপার্জন 
করিতে সমর্থ হুন তাহার সনে নাই। 

মকলের সকল বিষয়ে সমানরূপ পারদর্শী হওয়! সজাফিত 


১০৮৭ ধর্দনীতি। 


নহে এবং নিতান্ত আবশ্তকও নয়। কিন্তু সেই সমুদায় গল রূপে 
শিক্ষা কর! অপর সাধারণ সকলেরই উচিত, এবং ধীহীর যে ষে 
বিষয়ে সমধিক শক্তি ও অপেক্ষাকৃত অধিক অভিক্নচি আছে, 
তাঁহার সেই সেই বিষয়ের সবিশেষ অনুসন্ধান কর! কর্তব্য | বিশে- 
ষ্ঃ শ্রমোপজীবী সামান্ত লোকেরা যদি পূর্বোক্ত বিদ্ভা সমুদায়ের 
ছল শুল বিষয় শিক্ষা করে, এবং শ্বীয় শ্বীয় বাবসায় সংক্রান্ত বিদ্যায় 
সুশিক্ষিত হয়, তাহা হইলে তাহার! খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিস 
গণ্য ও মান্ত হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই । 

যদি ভাষ। শিক্ষা প্রকৃত জ্ঞান শিক্ষা না হইল, তবে বাঁলক- 
দিগকে তদর্থে কেবল ব্যাকরণ ও তদনুরূপ অন্ত অন্ত পুস্তক 
অভ্তাসে কিছু কাল নিযুক্ত রাখিয়া ক্লেশ দেওয়া দৃষ্য বলিয়া 
স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহারা যেরূপ উপদেশ প্রাপ্ত হইলে, 
চেতনাচেতন নানা বস্তুর গুণাগুণ জানিদ্না পরমেশ্বর-প্রতিষ্ঠিত 
ভৌতিক, শাঁরীরিকু ও মানসিক নিয়ম শিক্ষা করিতে পারে, 
তাহাদিগকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করা কর্তব্য। গ্রথমাবধি 
অহাদিগকে পূর্বেল্লিখিত বিবিধ বিগ্তা সংক্রান্ত সামান্য সামা 
বিষয় ও সহজ সহজ প্রস্তাব শিক্ষা দেওয়া উচিত, এবং তাহার! 
যে কোন বিষয় শিক্ষা করিবে, তাহা গরীক্ষ' করিয়া রা : 
আবশ্তক। - , ও 

অপর সাধারণ সকলের যে সমস্ত বিষ্ভা অধাক়্ন করা কর্তব্য, 
তাঁছ! একপ্রকার প্রদর্শিত হইল। শিক্ষা-কার্ধ্য সংক্রান্ত অনান্য 
. গুরুতর বিষয়ের বিবরণ করিবার পুর্বে স্্ীগণের বিদ্যা শিক্ষী-বিষয়ে 
কিঞিৎ বিবেচন| করা আবগ্তক বোধ হইতেছে, কারণ জনসমাজের 
বহুতর মঙ্গল তাহাদের সুশিক্ষা লাভের উপর, নির্ভর' কৰে। 
স্লীগণের বি্ধা শিক্ষা করা য়ে দর্ধঘতোভাবে শ্যঙ্কর, ইহা এক্ষণে 


ছি, সপ্তম অধ্যায় । খ ০৪) 


অনেকেরই হদয়ঙ্গম হইতেছে, কিন্তু তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা 
প্রদান করা উচিত তাহা সকলের স্থনররূপ প্রতীত হয় নাই। 
অনেকে বোধ করেন, স্ত্রীলোকের প্রকৃতি অতি কোমল, তাহা- 
দিগকে কোন কষ্ট-সাধা বিষয়-ব্যাপায়েও নিযুক্ত হইতে হয় না, 
অতএব যে সকল বিষয়ের অন্ুশীলনার্ঘে প্রগা় মানসিক পরিশ্রম 
ক্যাকার করিতে হয়, তাহ স্ত্রাগণের শিক্ষণীয় নহে । কিন্ধ বিচার 
করিয়! দেখিলে তাহাদের এ অভিগ্রার কে'ন রূপেই হ্বীকার করা 
বার না। স্ত্রার্দিগকে থেরূপ শিক্ষ। দান কর! উচিত, যদিও তাহ। 
অদ্যাপি গ্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাহার। যে নান! প্রকার 
গাঢ়তর কঠিন বিদ্তার অনুশীলন করিতে পারে, এবং বিদ্যা 
' পুর্ব দিগের হায় মানসিক পরিশ্বনকে স্ুথের বিধয় বোধ করিরা! 
জ্ঞানালোচনায় অন্থুরক্ত হইতে পারে, ইহার ভুরি ভূরি গ্রমাণ 
প্রা্থ হওরা গিয়াছে । অতিপূর্ধবে ভারতবশীয় স্ত্রীঃযাবদিদে,ন 
বিস্ত। শিক্ষার রীতি প্রচলিত ছিল তাহাপন সলেহ নাই। কিন্তু 
তাহারা কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে কত দুর শিক্ষিত হইত, তাহা এক্ষণে 
নিরূপণ করা স্বুকঠিন। এ নিমিত্ত ইযুরোপ ও আনেরিকা 
নিবাধিনী শ্রীমতী সমর্বিল, ইউলর্ড বার্ষোলড, এজোয়ার্থ 
ওয়েক্ফীন্ড, মোর, মার্মেট টেলর, ল্যাগুন, এটুঝেন, হেমান্প 
প্রভৃতি বিদ্যাবতী অবলাদিগকে উদাহা স্রণ-্বর্ূপ উপস্থিত করি- 
ভেছি। শ্রীমতী সমর্তিল জোতিব-শীস্তাদি গ্রগাড বিদ্ধ থাদুশ 
পারদর্শিনী ও স্ুক্্রদর্শিনী হইয়াছিলেন, তাহা ইংলপ্তীয় ভাষায় 
শিক্ষিত এতদেশীয় অনেক বাক্তিরই বিশিষ্টরপ বিদ্িত আছে । 
তাহার প্রণীত পদার্থ-বিষ্ঠাসন্বস্ীয় চার পুন্তক তদ্ধিষয়ের সর্কোৎ- 
ক খ্রস্থসমূহের মধ্যে পরিগণিত। তিনি বিষ্কা বিষয়ে অতি 
"বিভৃত বিশুদ্ধ যশঃ লাভ করাতে জোনেবা নগবীর পলিটনলি ,৫৩। 


পর 
' ফিলজফিকেল সোপাইটি” নায়ী জ্ঞানোভাবিনী সভার সঙ্য শ্রেণী 
মধ্যে পরিগণিতা৷ হইয়াছিলেন, অতএব স্ত্রীগণ সর্ব-গ্রকার প্রগাঢ় 
বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইতে পারে তাহার সন্দেহ নাই। তাহাদের 
কোন্‌ কোন্‌ বিষয় শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্তক, এক্ষণে তদ্বিষয়ের 
বিচার আরম্ত কর। যাইতেছে । 
জ্রীগণের কর্তব্য অবধারিত হইলেই তাহাদের শিক্ষ। প্রণালীও 
অবধারিত হইবে। গৃহ-ধর্মের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে, 
সন্তান উত্পাদন, তাহার রক্ষণাবেক্ষণ ও আনুন্ধি সাধন, স্েছ, 
প্রীতি ও ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক পরিজনবর্গের সন্তোষ-সাধন ও 
আনন্দ-বদ্ধন এই সমুদায় বিষয় যাহাতে জুচারুবূপে সম্পন্ন হয়, 
তাহা উত্তমরূপে অভ্যাস করা জ্ত্রীগণের কর্তব্য বলিয়! প্রতীয়মান 
হইতে থাকে । হ্ীর স্বীয় ব্যবসায়ে স্ুনিপুণ হওয়া পুরুষের পক্ষে 
যেমন আবশ্যক, এ সমস্ত স্থুখকর গৃহ কর্ধে সুশিক্ষিত হওয়া 
স্ীগণের পক্ষে সেইনূপ শ্রেযস্কর তাহার সন্দেহ নাই। পুরুষ- 
দিগের যেমন শ্বীয় ব্যবসায়ে নৈপুণা-সাধনার্থে তছুপধোগী সমুদায় 
বিষয় অভাস করা কর্তবা, সেইরূপ, গৃহ-ধর্মম পিপালনের অন্থু- 
কূল সকলগ্রকার জ্ঞান উপাজ্জন কর! স্ত্রাগণের পক্ষে বিধেয় | 
সত্ালোকে বাল্যাবধিই মাতৃ ভাব প্রকাশ করিতে থাকে, এবং 
এই নিমিত্ত ক্রীড়া উপলক্ষে মৃগ্যয় ও কাষ্ঠময় পুত্তপিক্কা লইয়া 
পূর্বক তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে প্রবৃদ হয়। বয়োবৃদ্ষি 
হইলে তাহাদের শ্বেহবৃত্তি পুত্তলিকা পরিপালন করিয়া আর তৃপ্ত 
হয় না) তদপেক্ষা উতৎকুষ্টতর পথে বিচরণ করণার্থে ব্যগ্র হয়। 
জীবনাধিক সন্তান ব্যতীত আর কিছুতেই চরিতার্থ হয় না। সে 
সময় তাহার! সন্তানের চন্দ্র-বদন সদর্শন পূর্বক তাহার রক্ষণা- 
রেক্ষণ ও কল্যাণ-বর্ধনে বন্ববতী হইবার নিিত্ ব্যস্ত হয়। অত" 


সপ্তঘ অধ্যায় । ১১১ 


এব, যদ্দি এই মাতৃভাব প্রকাশ করাই তাহাদের শ্বভাব-সিন্ধ 
হইল) তবে তাহার] যেরূপ শিক্ষা পাইলে, এ সমস্ত গুরুতর কর্ম 
ঘথাবিধানে সম্পাদন করিতে অমর্থ হয়। তাহাদিগকে 
সেইরূপ শিক্ষ। প্রদীন কর! কর্তবা ইহাতে আর সন্দেহ কি? 
ঘখন করুণাময় পরমেশ্বর তাহাদিগের উপর এ সমস্ত মনোহর 
কর্মের ভারাপ্পণ করিয়াছেন, তখন তাহা! স্ুন্দররূপ পরিপালন 
করণার্থ ত:সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান উপার্জন করা তাহাদের 
পক্ষে সর্বতোভভাবে বিধেয়। 

প্রথমতঃ । যাহাতে আপনার ও সন্তানের শরীর সুস্থ ও 
শ্বচ্ছন্দ থাকে তাহার উপায় করা জননীর প্রধান কর্ম । সন্তানের 
শারীরিক প্রকৃতির গুণাগুণ পিতা মাতার শারীরিক প্রকৃতির 
উপর মম্পূর্ণবূপ নির্ভর করে। অতএব, সন্তানের কল্যাণ 
উদ্দেশেও) তাহাদ্রিগের স্বীয় শরীর সুস্থ রাখিবার নিমিস্ত যতু করা 
কর্তব্য। জননী শ্বীর সন্তানের স্নেহ-বন্ধনে যেমন বদ্ধ থাকেন, 
এবং যেরূপ অকপট হ্ৃদয্ধে একান্ত মনে তাহার কল্যাণ প্রীর্থন। 
কৰেন, ভূমগ্ডলে তাহার আর দ্বিতীয় উপমাস্থল নাই। তিনি 
সন্তনের নিনিত্ত বথার্থ ই প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে পারেন । 
কিন্তু তনয় ও তনয়ার এপ একান্ত শুভাভিলাষিগী হইয়্াও দে 
জ্ঞান-বিরহে তাহাদের জীবন-রক্ষণে ও স্বাস্থ্য সাধনে অসমর্থ 
হন, এবং তাহাদের নিতান্ত অশুভ-স্চক কর্ম্মকে শুভন্চক জ্ঞান 
করিয়! তাহার অনুষ্ঠান করিয়| থাঁকেন, ইহা যত্পবোনাস্তি যন্্র- 
ণার বিষয়। পরমেশ্বর পশুপক্ষ্যাদি ইতর প্রাণীদিগকে যে সমস্ত. 
রাস্তি-শত্ট স্বাভাবিক সংস্কার প্রদান করিয়াছেন, তাহারা সেষ্ট 
সমুদায়ের বশবর্তী থাকিয়া শাবকগণকে স্ুুচারুরূপে পরিপালন 
করে। কিন্ত তিনি যখন মনুষ্যদিগকে সেরূপ অভ্রান্তসংস্কার 


প্রদান না করিয়া তদপেক্ষা উৎকৃষ্ঠতন বৃদ্ধিবৃত্ি প্রদান ধরিয়া 
ছেন, তখন তীহাদের সম্ভানগণের রক্ষণাবেক্ষণীর্থে তদ্বিষয়ক 
সমুদয় বিদ্যা রীতিমত শিক্ষা করা কর্তব্য। তাহাদিগের শরীর 
সুস্থ রাখা অপেক্ষা মাতার অধিকতর বাঞ্চিত ও গুরুতর কর্তব্য 
আরকি আছে? অতএব, তদর্ধে শারীরস্কান ও শারীরবিধান 
বিগ্কা অধায়ন করিয়া শারীরিক নিরম শিক্ষা করা স্ত্রীগণের পক্ষে 
সর্বতোভাবে বিপেয়। প্রপিঙ্ধ চিকিংসকদিগের হ্যায় তাহাদের 
এ উভয় বিদ্যায় বিশিষ্টরূপ বুংপন্ন হওয়া আবশ্তক না হউক, 
কিন্তু শরীরের যে যে অংশ ও যেযেনিয়মের উপর শারীরিক 
সুস্থতা নির্ভর করে, তদ্দিষয়ের জ্ঞান উপার্জন করা নিতান্ত 
আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই। 
দ্বিতীয়তঃ | শিশু সন্তানদিগকে সুন্দররূপ শিক্ষিত ও বিনীন্ত 
কর! জননীর অন্য একটি প্রধান কর্শা। যেরূপ শিক্ষিত ও বিনীত 
করিলে বুদ্ধি ৪ ধর্ম প্রবৃভি সমুদয় প্রবল হইয়া উঠে এবং নিকষ 
প্রবৃত্বি সমুদয় তাহাদের বশবর্তী হইয়া কার্ধা করে, শিশুগণকে 
সেইব্ূপ শিক্ষিত ও বিনীত কর কর্তব্য । এই পরম রমণীয় মনো- 
রথ সাধন করিতে হইলে, আঘাঁদের কিকি মনোরুত্তি আছে, 
কোন্‌ বৃত্তির কিরূপ শ্বভাব ও কি প্রয়োজন, তাহাকে গল বা 
দুর্বল করিতে হইলে কি উপায় কর্তবা, কোন্‌ বিমার উপস্থিত 
হইলে কোন্‌ বুত্তি উত্তেজিত হয়, এই সমূদায় বিষয় সুপ্রণালী ক্রমে 
শিক্ষা করিবার নিমিত্ত মনোবিষয়ক বিদ্যা অধ্যয়ন করা কর্তব্য । 
: দিগ্র্শন ব্যতিরেকে অসীম-প্রায় মহাসমুদ্রে সমুদ্রপোত পরিচালন 
করা আর মনোবিষ্া ও ধর্শনীতি বিদ্যায় বুৎপন্ন না হইয়! বালক 
বালিকাদিগকে শিক্ষিত ও বিনীত করিবার চেষ্টা পাওয়া উভয়ই 
তুল্য। | 
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সিনা পি পপস্পী পপি শা পপিন 


| হু সচরাচর যে সকল বস কে, পাক, 

মতাকে সর্বদাই তাহার বিষয় জিজ্ঞাস করিয়া থাকে। বায় 

বহঠিতেছে, মেঘ উঠিতেছে, বৃষ্টি হইতেছে, চক্র ও সুর্যা উদিপ্ত 
হইচতছে, নক্ষত্র সকল গ্রাকাঁশ পাইতেছে ইত্যাদি বিবিধ বিষ 
দৃষ্টি কিয়া তাহার! জননী, পিতামহী, মাতামহী, গ্রভৃতিকে “স 
মনদায়ের কারণ সতত জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে । তাহারা এ 
সমস্ত স্বভাঁবসিক্ধ ব্যাপার়ের কিছুই অবগত নহেন, তত্তদিনদে 
যে সকল প্রগাঢ় সংস্কার তাহাদের অন্তঃকরণে আরূঢ হা 
রহিয়াছে, শিশুগণকেও তাতাই শিক্ষা দিয়া থাকেন ভাতে 
শৈশব কালেই অশেষবিধ কুসংস্কারের মূল লোকের চিত্ত-ভঙিতে 
রোপিত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে । অতএব, চতুঃপার্খবব্ী 
সনস্ত বিশ্বব্যাপার বে সকল শুভকর নিরমানুসারে সম্পন্ন হইতেছে 
তাহা সুপ্রণালী ক্রমে শিক্ষা করা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে অহ 
কত্তবা, এবং তদর্থে তীহাদিগের পদার্থবিষ্ভা, রসায়ন, প্রাকৃতিক 
ইতিবন্ব, নানাজাতীর পুরাবৃত্ত ও শ্বদেশীয় সামাজিক বাবস্থা 

বিষন্ব অধ্যয়ন করা বিধেয়। ভুবন বিখ্যাত নেপোলিয়ন কহিথা 

গিয়াছেন, উত্তর কালে সম্তানের সদসৎ চরিত্র উৎপন্ন হওয়া 

মাতার উপরে সম্পূর্ণব্ূপ নির্ভর করে। 

চতুর্থতঃ। যে সমস্ত শুঁভকর বিষয় স্ত্রীলোক মাত্রেরই শিক্ষণ 

করা৷ কর্তবা, তাহাই এ স্থলে প্রদর্শিত হইল। তত্তিনন তাভাদেন 
গীত বাগ্ভাদি কতকগুলি মনোরঞ্জন গুণ থাঁকিলে সংসারাশ্রম 
অনুপম স্থখের আম্পদ হইয়া উঠে। ধোঁধ হয়, গৃহীর গৃহ এই' 
সমুদায় রমণীয় গুণে বিভূষিত হইবে বলিয়াই,পরমেশ্বর স্ত্রীজাতিকে 
সুমধুর শ্বর ও জুফোমল কর প্রদান করিয়াছেন। অতএব, 
তাহাদিগকে এই সমস্ত রমণীক্ন গুণের উপদেশ দেওয়া কল্যাণকর 
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ব্যতিরেকে কদাপি অকল্যাণকর নহে। তাঁহাদিগের অস্ঠান্ঠ 
গুরুতর বিষ্া অধ্যয়ন করা আবস্তক বলিয়া এই সমুদ্রায় স্থুখকর 
বিষয়ের অনুশীলনে একেবারে ওুদান্ত প্রকাশ করা উচিত নহে । 

ত্রীগণ এইরূপ জুচারু শিক্ষা লাভ করিলে, ভূমগুলে সুখ ও 
শোভার পরিসীমা থাকে নাঁ। জনসমাজে তাহাদের মাঁন ও 
মর্যাদা বুদ্ধি হয়, সন্তান সকল শৈশবকালে উত্তমরূপে রক্ষিত ও 
বিনীত হৃইয়! উত্তর কাে পুণ্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে এবং 
বিশুদ্ব-চরিত্র সুশিক্ষিত পুরুবের! বিদ্ভাবতী গুণবতী অবলা” 
দিগের সহিত্ত সহবাঁস ও সদালাপ করিয়। মনের ক্ষোভ নিবারণ 
পূর্বক সংসারে স্থনির্ধল সুখ-প্রবাহ প্রবল করিতে পাঁরেন। 

স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির কোন্‌ কোন্‌ বিগ্তা অধায়ন করা 
উচিত, তাহার স্থুল বৃত্বীস্ত লিখিত হইয়াছে । এই ক্ষণে শিক্ষা- 
কার্ধয-সংক্রান্ত অন্যান্ত বিষয়ের বিবেচনায় প্রবৃত্ত হওয়া 
যাইতেছে। « 

শিশ্ুগণকে বিষ্ঠা-শিক্ষণ দেওয়৷ যে অতান্ত উপকারী ইহা 
সকলেরই এফ প্রকার হদয়ঙ্গম আছে, কি্ত ত'হাদিগকে উপ 
দেশীলুরূপ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করানও যেনিতান্ত আবশ্তক এ 
বিষয়ে অনেকেরই উচিতগত প্রতায় জন্মে নাই। জ্ঞান ৪্ীলন 
ও জ্ঞানানুরূপ কর্ম সাধন অভ্যাস করা উভয়ই শিশুদি'গর শিক্ষা- 
কার্যের অন্তনূতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। যেরূপ শিক্ষা- 
. প্রণালী দ্বারা এই উভয় বিষর শুসিদ্ধ হয়, তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট। 
শৈশব কাল অবধি কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে অনুযক্ত না হইলে, 
উত্তর কালে তাহাতে অন্ুয়াগী হওয়! শ্ুকঠিন হয়। মনুষ্য 
অভ্যাসের দাস। যে বিষয় অভ্যাস করা যাঁয়, তাহাতে প্রবৃত্তি ও 
পট্তা জন্মে। পাপানুষ্ঠান অভ্যাস' করিলে, পুনঃ পুনঃ পাঁপ- 
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কর্ধেই প্রবৃতি হয়, এবং পুণানুষ্ঠান অভ্যাস করিলে সতত 
পুণ্য সাধনে অনুরাগ জন্মে। যদি কোঁন অন্ধকাঁরময় কারাগার 
মধো কোন ব্যক্তিকে জন্মাবধি বিংশতি বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত 
নিয়ত রনদ্ধ করিয়া রাখা যাঁয়, এবং তথায় তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ 
সমুদাঁয় সঞ্চালনের কিছু মাত্র সম্ভাবনা না থাকে, তবে তাহাকে 
তথা হইতে বহির্ণত করিয়া জন-সমাঁজে আনয়ন করিলে দেখিতে 
পাওয়া যাইবে, সে অগ্থ অন্য লোকের ্নায় সুস্পষ্ট দেখিতে পায় 
না, কোন বস্তুর শব্ধ শুনিলে, উহা কতদূরে অবস্থিত আছে, তাহা 
প্রৃতরূপ অনুভব করিতে সমর্থ হয় না, এবং পদ দ্বারা স্থির ভাবে 
গমনাগমন করিতে ও হস্ত দ্বার! শ্রমসাঁধ্য কার্ধ্য সমুদায় নির্বাহ 
ক্লরিতে সক্ষম হয় না । ইহার কারণ এই যে, শরীর ও ইন্ছিয়, 
সঞ্চালিত ন! হইলে, সবল ও কর্ণ হয় না, ক্রমে ক্রমে নিস্তেজ 
ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম প্রবৃত্তির দ্বভাঁবও 
এইনূপ। তাহারা প্রকৃত বিষয়ে পুন পুনঃ পরিচালিত না 
হইলে, উন্নত, মাঞজ্জিত ও কর্মক্ষম হয় না। যদি নিকুষ্ট প্রবৃত্তি 
সকল পুনঃ পুনঃ অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া জ্ঞান ও ধর্শের শীসন 
অতিক্রম করিতে থাকে, তাহ! হইলে, তাহারা ক্রদশঃ প্রধল হইয়া 
উঠে, এবং তাহাদিগকে চরিতার্থ করা অভ্যাস পাইয়া সতত অসৎ 
পথেই প্রবৃত্তি জন্মে। অতএব, বাল্যকালাবধিই অবৈধ পরিত্যাগ 
ও বৈধ-কর্থের অনুষ্ঠান অভ্যাস করা মন্ুষ্যের পক্ষে সর্বতোভাবে 
কর্তব্য | অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল জ্ঞানান্থশীলনে নিযুক্ত 
থাকিলে, শিক্ষা কার্োর সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
যে প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইলে, কর্মানুষ্ঠান অভ্যাস 
করিতে হয়, তাহ! আনুষ্ঠিকী প্রণালী বলিয়া উল্লিখিত হইতে 
, পারে। উপদেশ ও অনুষ্ঠান এ উভয়ের অনেক বিশেষ আছে। 
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কোন নিয় বত কাকে ক উপদেশ ব কহে, আর সেই উপদেশ, 
বাী কার্ধা করাকে মরষ্ঠান বলে। শারীরিক ও মানপিক শক্তি 
পরিচালন পূর্বক বিহিত কর্মের অনষ্ঠান করা ও তাহ] অভ্যাসশগতত 
করা আনষিকী প্রণালীর উদ্দেশ্ত । বায়ামবিষয়ক নিয়ম সমূদায় 
ভ্তাত করাকে তদ্বিষ়ক উপদেশ বলা বার, কিস্ তাহাকে ব্যায়ামের 
অনুষ্ঠান কহ যাঁয় না। একাদিক্রমে শত বৎসর পর্যান্ত এনধপ 
উপদেশ শ্রবণ করিলেও ব্যায়াম শিক্ষার কিছুমাত্র উন্নতি হয় ন1। 
তাহা শিক্ষা করিতে হইলে. নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে ভস্ত পদাদি 
সঞ্চালন পৃর্ক্বক পুনঃ পুনঃ ব্যারাম করিতে হয়। তাহা ভইলেই) 
ব্যায়ামশিক্ষার উন্নতি হইয়া শরীর সবল হইতে থাকে । 

শিশ্তগণের শাশীরিক নিরম পরিপালন বিষয়ে যে বিশিনপু 
দষ্টি রাখা আবশ্ঠক, গ্রধান প্রধান বিগ্ভালিয়ের অধ্যাপকের অনে- 
কেই ইভা অবগত আছেন তাহার সন্দেহ নাই! কিন্তু “শরীর 
সর্গগালন করিবে”, প্পনিক্কত পরিচ্ছন্ন পাকিবে”' ইভাঁকাত 
উপানেশ বন উচ্চারণ করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে, সে উপদেশে তাদশ 
ফল দর্শে না। বালক বালিকাদিগের তদন্ুরূপ অন্গানে ব্যবস্থ। 
করিনা দিতে হয়। এই নিমিত্ত ইমুরোপের অন্তর্বর্তী অনেক 
বিদ্যালয়ের অধাক্ষেতা ছাত্রদিগের শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন 
বিষয়ে লীতিমত ব্যবস্থা করিয়া দেন !* | 

শারীরিক স্থস্থৃতা লাঁভ পরম সৌভাগ্যের বিষয় । নী থ 
না থাকিলে, প্রধান প্রধান মনোবৃত্তিও তেজস্িনী হইতে পারে 
না। অতএব এক্ষণকা্ বিশুক্কবুদ্ধি-ম্পন্ন প্রধান পণ্ডিতের! 
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গণের শর ্বস্থ ও সবল করিবার উপার সাধন করা তাহা, | 
্র শিক্ষাকার্যোর এক প্রধান অঙ্গ বলিয়! অবধারণ করিয়া- 
তদ্বিষয়ে জনক জননীর, বিশেষতঃ জননীর যেরূপ যত 
কর্তব্য, তাহা ইতি পূর্বে প্রদর্শিত, হইন়্াছে। বিগ্তালয়েও 
স্থানে অবস্থিতি, ধৌত-বন্ত্রপরিধান, বিশ্তুদ্ব-বাঁয়ু-সেবন 
য়মে শরীর-সঞ্চালন ইত্যাদি শারীরিক নিয়ম প্রতিপালন 
বলবৎ বিধান থাকা অত্যন্ত আবশ্তক । শরীর সঞ্চালন ন! 
কি য়া নিরন্তর অতি প্রগাট মানসিক পরিশ্রম করিলে মনও 
নিস্তেজ হয়, শরীরও ক্রমশঃ ভগ্ন হইয়। আইসে। এতদ্দেশীয় 
২ দিগের প্রতিষ্ঠিত কোন কোন বিদ্তালয়ে বালকগণের 
রীরিক নিক্ষম প্রতিপালন বিষয়ে বিশিষ্টরূপ দৃষ্টি থাকা দূরে 
কুক, তদ্ধিষয়ে যে প্রকার অত্যাচার হইয়া থাকে, তাহা বিবেচনা 
করিয়া দেখিলে বোধ হয়, এক্ষণে তূমগুলে এ সকল বিষয়ে যেরূপ 
নুযুক্তি সিদ্ধ স্চারু মত প্রচারিত হইতেছে, তাহারা তাহার 
ঘংবাদও রাখেন না। 

বালকদিগকে বস্ত্ব-বিশেষের শ্বভাঁৰ ও গুণাগুণ অবগত করাকে 
তত্তদ্বিময়ক উপদেশ কহা যায়, আর তাহাদের নিজ বুদ্ধি পরি- 
চালন পূর্বক সেই সকল বিষয়ের পর্য্যালোচনা, পৰীক্ষা, শৃঙ্খল- 
বন্ধন ও ইতর বিশেষ করাকে বুদ্ধি প্রক্রিয়ার অনুষ্টান বলা যাইতে 
পারে। যথন বালক বালিকারা কোন বস্তবর বিষয় শিক্ষা করে, 
তখন যাহাতে আপনারা তাহার আকার, প্রকার, লঘৃত্ব, গুরুত্ব, 
কাঠিহ্য, কোমলতা, ঘনত্ব তারলা প্রভৃতি প্রতাক্ষ পরীক্ষা করিয়া . 
দেখিতে পাঁরে, এবং তাহ! কোন্‌ দেশে কি রূপে উৎপন্ন হয়, কি 
প্রকারেই বা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কোন্‌ বস্তর সহিত মিশ্রিত হইলে 
তাহার কিরূপ গুণ গ্রকাশ পায়, এই সমস্ত বিষয় সবিশেষ অনু 
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সন্ধান ও পর্ধ্যালোচন। করিয়া বুঝিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করা 
কর্তবা। তাহাদিগকে এইরূপ শিক্ষা দান করাই উচিত কল্ন। 
এইরূপ শিক্ষা দান করাই আহুষ্ঠিকী প্রণালীর উদ্দেশ্ঠ। এরূপ 
শিক্ষার ফল কেবল উপস্থিত্ত বিষয় শিক্ষা-মাত্রে পর্য্যাপ্ত হয় না৷ 
ইহাতে বুদ্ধিবৃত্তি সমুদায় ক্রমশ; উন্নত ও পরিপ্ক হইয়া উও্তর 
কালে অশেব উপকার সাধন করিতে থাকে । 

ধর্মেপদেশ ও ধশ্মানুষ্ঠান এই উভয়েও অনেক বিভিন্নতা 
আছে। পর্মারাধ্য পিত। মাতাকে ভাক্ত শ্রদ্ধা কর! কর্তব্য, ইহ। 
বালকদিগকে অবগত করাকে তদ্বয়ের অনুষ্ঠান বল। ষায়। 
এক্ষণে যেরূপ শিক্ষা-প্রণালা সচরাচর প্রচলিত, বালকের তদন্থু- 
সারে গ্রস্থাবশেষ অধ্যয়ন কালে কিছু কিছু হিতোপদেশ প্রাপ্ত হয়া 
থাকে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু শিক্ষকেরা তাহাদিগের তদনুরূগ 
অনুষ্ঠান বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ করেন না । তাহারা পাঠ- 
স্থানে যে সমস্ত সুধাষয় বচন শিক্ষা করে, তথা হইতে বহিগত 
হইয়া তাহার নিতান্ত বিরুদ্ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হর । অত- 
এব, তাহাদের পরম পরিশ্ুন্ধ পুণ্যপদবা অবলম্বন করা দুরে 
থাকুক, প্রত্যুত পাপানুষ্ঠানেই পুনঃ পুনঃ প্রবৃত্তি জন্মে। তাহারা 
বাল্যকালে যে সমন্ত কদভ্যান পাশে বন্ধ হয়, যৌবন ও প্ৌঢ়াব- 
স্থায় যে তাহা পরিপক্ক হইয়া উঠিবে ইহাতে সন্দেহ কি.” লোকের 
নিককষ্ট প্রবৃত্তি সকল শ্বভাবতই প্রবল থাকে) এবং সর্ব স্থানেই ্বীয় 
স্বীয় বিষয়. প্রাপ্ত হইয়৷ সতত উত্তেজিত হয়। তাহাদিগকে দমন 
বাতিরেকে কদাপি বর্ধন করিবার নিমিত্তে প্রয়াস পাইতে হয় 
ন1। ধর্প প্রবৃ্ির বিবন্ধ ইহাৰ সম্পূর্ণ বিপরীত। অহরহঃ যত্ত 
গ্রকাশ পূর্বক তাহাদিগের উন্নতি সাধনের চেষ্টা না করিলে, 
তাহার। নিস্তেজ ও দুর্বল হইয়! পাড়ে, এবং নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমুদয় 
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ক্রেমে ক্রমে প্রবল হইয়া! উঠে। পুনঃ পুনঃ পুণানুষ্ঠান দ্বারা ধর্- 
প্রবৃত্তিদিগকে বলবতী করা অধর্মরূপ মহারোগের যেমন গুঁষধ 
এমন আর কিছুই নহে। যখন কোন সুশীল বালক কোন দীন 
অন্ধ, নিরাশ্রয় ব্যক্তির ছুরবস্থা দেখিয়া তাহার প্রতি দয়া প্রকাশ 
করে, তখন ভাহার উপচিকীর্ধা-বুহি চালিত ও চরিতার্থ হয়। 
যখন কেহ পরম ভক্তি-ভাজন পরমেশ্বরের অনন্থ জ্ঞান ও অপার 
কারুণাম্বরূপের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া ভক্তি-রসে আর্্র হইতে 
থাকে, তখন তাহার ভক্তিবুত্তি পর্য্যাপ্ধ রূপে চরিতার্থ হয় । যখন 
কেহ আপনার বা আন্যের অনুষ্ঠিত কোঁন কর্খে ওচিত্যানৌ চিত্যা- 
বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তদ্িষয়ে শ্বাভিমত প্রকাশ করে, তখন 
তাঁহার স্যায়পরত প্রবৃত্তি পরিচালিত হয়! অতএব, শিশুগণের 
ধর্মপ্রাবরন্তি সমুদায় মার্জিত ও উন্নত "করিয়া তাঁহাদিগের "হদয়- 
নিকেতন পুণ্রূপ বিশুদ্ধ সলিলে প্রক্ষালন করিতে হইলে, 
তাহাদিগকে যেমন জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া উচিত, সেইরূপ পূর্বোক্ত- 
রূপ কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠান লতত অভ্যাস করান 
আবশ্তক। 

বালক বালিকাদিগেক ধর্মপ্রবৃত্তি সমুদায়কে বলবতী তেজ- 
শ্বিনী করা ধেমন আবশ্তুক, তাহাদিগের নিকষ্ট প্রবৃদ্ধি সমুদায়কে 
সংযত করিয়া বুদ্ধিরৃত্ভি ও ধর্থপ্রবৃত্তির বশবস্তিনী করাও সেইরূপ 
আবশ্তক। নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি স্বভাবতই তেজন্বিনী ) সর্বদ! হ্ীয় 
্বীয় বিষয় প্রাপ্ত হইলে, উত্তরোত্তর আরও প্রবল হইয়া উঠে। 
ক্রোধের বিষয় উপস্থিত হইলেই ক্রোধের উদয় হয়, এবং 
লোভের সামগ্রী প্রত্যক্ষ হইলেই লোভেয় সঞ্চার হয়। অতএব, 
যে সমস্ত বিষয় দ্বারা ভুশ্রবৃত্তি উপস্থিত হইতে পারে, বালক 
বালিকার্দিগকে তৎসন্নিধানে স্থাপিত করা কোন রূপেই শ্রেযস্বর 


টি  ধর্ণনী ততি। 


নহে, এবং ষে সকল লোক সে সকল বিষে বয়াগ বিদ্বেষ 
প্রদর্শন না করিয়া কথা-প্রসঙ্গে আমোদ (প্রকাশ করিয়া 
থাকে, তাহাদিগেরও সহিত সহবাঁস করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। 
যেরূপ কথাবার্ডায় সে সকল বিষয়ের প্রতি অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা 
প্রকাশ পাইতে পারে, শিশুগণের সমীপে তাহাই উপস্থিত করা 
কর্তব্য। 

যেমন, নির্শল জলের সহিত দুর্গন্ধ বন্থ মিশ্রিত হইলে, সে 
জলও দূর্গন্ধ হয়) সেইরূপ, ছুর্জধনের সহিত সতত সংসর্গ করিলে 
সাধু জনেরাও অসাধু ভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব সন্বানদিগকে 
অধর্খব-পরায়ণ অশান্ত বাক্তিদিগের এবং ছুর্ৰিনীত দ্রঃশীল বালক- 
দ্িগের সহিত সহবাস করিতে দেওয়া “কোঁন মন্তেই উচিত নে) 
প্রত্যাত সর্বদ| সঙ্জনদিগের সংসর্গে রাখাই বিধেয়। যে বালক 
ইন্ছিয়-পরায়ণ অশান্ত লোকের সম্প্রদায়ে নিয়ত অবন্থাত করে, 
আর যে বালক সচ্চরিত্র সাধু মগ্ুলীতে থাকিয়া রীতি নীতি শিক্ষা 
করে, এ উভয়ের চরিত্র পরম্পর বিস্বর বিভিন্ন হয় তাহার সনদে 
নাই। যেস্থানে পুণারপ পবিত্র সমীরণ সতত সঞ্চরণ করিতেছে, 
জ্ঞানস্বরূপ সুথমরী নদীর সুললিত লহরী-শ্বণী সর্বদা সনি এ 
হইতেছে, এবং স্ুদুর্লত সন্থোষ-জুপা অবিরত নিঃস্যত হইত এরম 
রমণীয় অনির্বচনীয় ভাব প্রকাশ করিতেছে, সেই স্থানে শিশু 
সম্তানগণকে স্থাপন করাই শ্রেয়:কল্প । কিস্ত অবনিমণ্ডলে এরূপ 
রমলীয় স্থান ও এতাদৃশ সুখাঁবহ সংসর্গ ছুলভ সম্পন্তি। এই 
_ উভয় লাভার্থে অপরসাধারণ সকলকে স্থুশিক্ষিত ও সুবিনীত 
করিবার উপায় করা মন্ুষ্যের এক প্রধান কর্তব্য কর্ম । কত দিনে 


আমাদিগের এই গুরুতর ধর্মে দৃঢ়তর প্রতীতি জন্মিবে তাহ! 
কে বলিতে পায়ে? 


চি রঃ 


'শিগণ হে যে্ূপ। ঠা দেখে, লই শিক্ষা করে, রি ্প 
করে এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের চরিত্র সেইকপ হই 
ঠে। বিশেষত:, গুরুজনদিগের যেরূপ আচরণ দেখিতে পায়, 
॥ দের সেইরূপ প্রবৃত্তি জন্মান সর্বাপেক্ষা অধিক সম্ভব । অত. 
রব, বালক বালিকা দিগকে স্থুণীল সচ্চরিত্র করিতে হইলে, জনক 
নী ও শিক্ষাপ্তরুকেও সেইরূপ হইতে হয়। শ্ধীহারা পাপ্ঈপক্ষে . 
তত হইয়া পরিুষ্ঠিত হইতেছেন, তীহাদের কৃথা কি কহিব? 


বা 


টিং বাক্য না গ্রচরূপ তাড়না ও ভৎগনা ফ্রা এবং গন 
[রিক দণ্ড প্রদান করা অনিষ্টকর ব্যতিরেকে কদাপি ইঠ্টকর নহে। 
'তদার। তাহাদের কেবল ফ্রোধাদি রিপুই প্রবল হইতে থাকে | 
খাহার. এমন অভিলাষ থাকে সন্তান সকল শিট শান্ত, দান ও 

্ায়বান্‌ হউক, তাঁহাকেও তাহাদের সমক্ষে সতত তদনু- 
নূপ আচরণ প্রকাশ কৰরিতে. হইবে। পিতা মাতারে 
সর্ধদ| রাগ, দ্বেঘ, "বিবাদ, কলহ ও অন্ঠান্ত কুতগিত 
কর্থে প্রবৃত্ত দেখিলে, সন্তানদিগেরও সেই সকল দোষ ' 
ক্রয়ে ক্রমে সঞ্চারিত ও আবিভূতি হইতে থাকে। অতএব, 
তাহাদিগকে সুমধুর মু বচনে সতযুক্তি-সি্ উপদেশ 
গ্নওয়া উচিত; ক্রোধ প্রকাশ করিয়া! তাহাদিগের ক্রোধ 


১২২ .. ধর্মনীতি। 

77727777777) টি 

রিগুর উভ্জেনা! বরা কর্তব্য নহে। যে গৃহ ও যে 

বিগ্তালয় শাস্তি ও. 'মন্তোষ়ের আলয়রূগে প্রতীয়মান হয়, 

তাহাই শিপু সন্তানগণের অধস্থিতির উপযুক্ত স্থান । কিন 

কি দুঃখের বিষয়! এমন গৃহও দুর্ঘভ, এমন বিদ্যাধয়ও 
) 


॥ 3 রঃ 


দুপ্রাগ্য। 


৮. সপ 


. অষ্টম অধ্যায়। ১২৩ 


এক্ষণে শিক্ষা-প্রণালী ও বিষ্ভালগ:সংস্থীপন বিষয়ে কিঞ্চিৎ না 
লিখিয়। শিক্ষা-ব্ষয়ক প্রস্তাব শেষ করা যায় না। শিক্ষা-দান 
যেমন গুরুতঘ বিষয়, তাহা! সম্পন্ন কর! তদনুরূপ কঠিন কার্য্য। 
অধ্যাপনার রীতি পঙ্ধতি অত্যন্ত নিরুষ্ট অবস্থায় অবস্থিত থাকা- 
তেই অগ্ঠারি মনুযোর যথোচিত প্রীবুদ্ধি হয় নাই। এ বিষয়ের 
উচিতমত উন্নতি হইলে, জনসমাজে পাপ, তাপ, রৌগ ও দ্বরি- 
দরের বিস্তুর লাঘব হয়, তাহার সন্দেহ নাই। এই শুভকর বিষ 
যেসব বৃপ্রান্ত লিখিতে হইলে, একথানি স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিতে 
হয়। এস্থলে বাহুল্য-ভয়ে তৎসংক্রান্ত কয়েকটি স্থল কথামাতর 
লিখিত হইতেছে। ঃ ৃ 
বালক ভূমিষ্ঠ হইবার পরক্ষণ অবধিই শিক্ষা লাভ করিতে 
আরম্ভ করে। তাহার স্ুকোমল নেত্র নিমিষে নিমিষে অশেষ- 
বিধ অদ্ভুত বস্ত দর্শন করে, এবং তাহার সুকুমার কর্ণ প্রতিক্ষণে 
গুরু, লঘু, মধুর, কর্কশ, বিবিধ শষ শ্রবণ করিতে থাকে। তাহার 
শরীর যেমন চন্দ্রকলা-বৃদ্ধির ন্যায় দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়, মনোবৃত্ি 
সকলও সেইরূপ দিন দিন বর্ধিত ও পরিবর্ভিত হইতে থাকে ।' 
অতএব, নিতান্ত শৈশব-কালাবধিই শিশুদিগের অন্তঃকরণকে 
উচিতপথে নিয়োজিত ও বিপথ হইতে নিবৃত্ত করিবার উপায় 
নিধান করা কর্তব্য। তাহাদিগকে প্রথমাবধি বিনীত না করিলে, 


পরি বিনীত কা কা রর উঠে। | তাহাদিগের' রি বর্ষ 
বধ: ক্রম পরাস্ত মাত! ভিন্ন অন্য কাহারও বশীভূত হওয়া সম্ভবে ন!। 
তৎকালে ফেবল গ্গেহমরী জননীই হবদয়-ননদন শী নন্দন ও 
| নন্দিনীগণকে অবলীলাক্রমে শিক্ষিত ও. বিনীত করিতে 
পাছুরন । তখন তিনিই তাহাদের শিক্ষা -গুরু.ও তাহার 
_ শ্থুকুমার ক্রোড়ই তাহাদের চারু শিক্ষার স্থান। যাহাতে তাহারা 
স্ব, দ্বচ্ছন্দ ও প্রফুল্ল চিত্ত থাকে” নানাপ্রকার প্রতাক্ষ- 
গোচর পদার্থ চিনিতে ও দেই ঘকলের গুণাগুণ জানিতে পারে, 
কীট পতন্বাদি ইতর জন্তদিগের রেশোৎপাদনে ও প্রাণ 
সংহার-করণে পরাস্মুখ হয় এবং ঈধ্যাদি রিপুর বশীভূত না হইয়া 
অন্তান্ শিশুগণের সহিত সৌজগ্ত করিতে প্রবৃত্ত হয়* প্রথমাবধি 
তাঙ্থাই সাঁধনপ্করা জননীর অবশ্ত কর্তবা গুরুতর কম্মা। অন্ততঃ 
দই বৎসর পর্যান্ত শিশু-সন্তানগণের এইরূপ রক্ষণাবেক্ষণের ভার 
কেবল তাহাকেই অর্শে। তিনি তাহাদের ম্বভাব-নক্ষের বীজ 
যেরূপ অস্করিত করিতে পারিবেন,উত্তর কালে ভাহা! হইতে তদন্ব- 
: ব্ূপ বৃক্ষই উঠপন্ন হইবার সম্ভাবন&। 
সন্তানের বয়ঃক্রম ছই বৎসর অতীত হইলে, শিশুগণের শিক্ষো- 
পষোগী কোন বিদ্যালয়ে তাহাকে অধ্যযুনার্থ প্রেরণ করা কর্বা। 
এতদ্দেশে কুত্রাপি এরূপ বিগ্ভালয় বিগ্যমান নাই, অতএর তাহার 
কিরূপ ব্যবস্থা করিতে হয়, অনেকেই 'অবগন্ত নহেন। একপ 
শিশুশিক্ষালয়ের বাবস্থা করা স্থৃকঠিন কর্ম । এতাদৃশ অন্নবয়ক্ক 
_ শিশুগণকে শিক্ষা দান কর! অতি হুব্ূহ কার্য্য। যাহাতে শিশু-. 
গণ শিক্ষা-স্থানকে ত্রীড়া-স্থান ও শিক্ষা-কার্ধ্যকে আমদের কাধ্য 
বলিয়া বোধ করে, তাহার উপায় করা আবশ্তক। শিশু-শিক্ষা- 
লয়ের ব্যবস্থা 'ও শিক্ষা গ্রণালীর সবিস্তব বৃত্বাস্ত লিখিতে হইলে 


অত্রন্ত বাল হই পড়ে। অতএব ভথিধরের কেবল চে রং 
স্কুল স্থূল নিয়মনাত্র উল্লেখ করা যাইতেছে। না. 

১ পাঠগৃহ প্রশস্ত ও পরিষ্কত করা উচিত, এবং দিতে 
 ভন্মধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর সঞ্চার থাকে, তাহার উপায় করা কর্তব্য। 
কুনিশ্বল-বায়সেবন, শরীর-দধ্ালন ও অনজ-পরিমার্জন; বন্ত্র ও 
বাসস্থান প্রক্ষালন ও পরিষ্কুত-করণ, এই সমুদয় বিষয় সাধন 
কর! যে অত্যন্ত হিতকারী ও নিতান্ত আবশ্যক, ইহা শিশুগণের 
হদয়ন্্ম করিয়! দেওয়। সর্ববতোভাবে বিধেয়। 

২।-যাহাতে তাহাদিগের অন্তঃকরণে সকল বিষয়ে বিশুদ্ধ 
ভাবের আবির্ভাব হয়, এবং সমুদায় অশুদ্ধ বিষয়ে বিক্লাগ জন্মে, 
শিক্ষালয়-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়েরই সেইরূপ বিধান করা কর্তবা। 
এ নিমিত্ত, তাহাদের ক্রীড়া-ভূমি সুপরিষ্কত ও গরিপাটা কর! 
এবং তাহার প্রান্তভাগ সুন্দর সুন্দর পুষ্পন্বুক্ষে সুশোভিত করা 
শ্রেয়স্কর। তাহারা তাহার শোভা দেখিয়া সতত প্রফুল্ল থাকিতে 
পারে, সুতরাং তাহাদের অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদায় উত্তরোত্তর 
নিত ও বিশোধিত হইতে থাকে। গ | 

৩।-_যেরপ ক্রীড়ায় হস্ত-পদাদি অঙ্গ সমুদায় সঞ্চালিত হইয়া" 

বল বৃদ্ধি হইতে পারে, তাহ[দের সেইরূপ ক্রাড়ার ব্যবস্থা কির! 
দেওয়া বিধেয়। বায়ু-সঞ্চার-বিশিষ্ট অনাবৃত স্থানই তাহাদের 
ক্রীড়ার মুখ্য স্থান। 

৪।-_বয়োবৃদ্ধি হইলে নানাগ্রকার লোকের সহিত যেরূপ 
ব্যবহার করিতে হইবে, বিগ্ভালয়েই তাহ! অভ্যাস করান কর্তৃব্য। . 
অতএব, শিশুশিক্ষালয়ের ছাত্র-সঙ্থ্যা নিতাস্ত অল্প হওয়া বিহিত 
নহে। পঞ্চাশের নুন ও এক শতের অধিক না হইলেই,ভাল। 
, ৫1 তাহারা পরস্পর কিরূপ ব্যবহার করিবে, "শিক্ষকের! 
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ৃ ভাহা দি্শ করিয়া দিবে, এবং যৎকালে ভাহায়া একত্র মিলিত 
হইয়া ক্রীড়া ও কথোপকথন করিবে, শিক্ষকেরা তাহাদের সমঘি- 
ব্যাহারে ইতন্ততঃ অধস্থিতি করিয়া তথৎসমুদায় দর্শন ও শ্রবণ, করি- 
বেন, এবং তাহার! দোষ করিলে এক লময়ে শোধন করিয়া 


দিবেন 
৬।_ শিক্ষারণ্তরু শিশুগণের প্রতি সতত স্লেই, দয়া, বাৎসলা 
ও প্রসন্নভাব প্রকাশ করিবেন, এবং স্বীয় মনের সমধিক স্বর 
ভাব গ্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের মনোরুত্তি সমুদার সতেজ কিয়া 
বাখিবেন, অথচ 'তাভাঁরা যাহাতে অবাধা না হয়, এইরূপ করি! 
সকল কার্ধ সম্পাদন করিবেন । 
৭।__শিশ্ুগণ কীটপতঙ্গাদি দেখিলে তাহা ধত করিয়া! ন্ট 
করে ইহাতে তাহাদিগের নিদ্রয়াচরণ করা ক্রমশঃ অভ্যাস পাইযা 
যাঁষধ। অতএর» গ্রাযত্র পূর্বক এ বিষয়ের প্রতিবিধান করা 
কর্তব্য । জীবজন্কৃকে যাতনা! দেওয়া যে বিষম বিগহিত ধর্ম 
প্রিরদ্ধ ক্রিয়া এ বিষয়ে তাঁহাদের গ্রতীতি জল্মাইয়া, এবং কোন 
কোন পালিত পশুর প্রতি সতত সদয় বাবহার অভ্যাস করাইয়া, 
তাহাদের & পাপান্ু সমূলে উন্ম লন করা সর্বতোভাবে বিহেহ | 
৮17 অন্ধা, ভক্তি, দা, ক্ষমা, ভ্যার, মতা, সারললা, ছধ্সলা, 
'দার্ধাভাব এই সমস্ত বিগ্ুদ্ধ ধর্থের অনুষ্ঠান বিষয়ে শিশুগণকে 
'অবিশ্রান্ত উত্সাহ প্রদান করা কর্তব্য রাগ), দ্বেষ, মিথ্যা, 
প্রতারণ/লোভ, মদ, মাঁৎসর্ধা, খলতা কপটতা, ভীরুতা,নিষ্ঠরতা, 
অশ্লীলতা এবং অন্তান্ঠা সর্বপ্রকার অবৈধ ব্যবহার সম্যকৃরূপ 
দমন করা আবশ্তক। কোন শিশু কোন বিষয়ে উক্তর্ূপ অনুচিত 
আচরণ করিলে, তাহার শাসন লা কিয়! নিষ্কৃতি দেওয়া উচিত: 
নল্গ। অপরাপর সমাধ্াহী বালক দ্বারা তাহার দোষাদোষ 


বিচার কাই: তাহাকে লজ্জিত ও চরিত রা তা তে 
মিবৃত্ত করা কর্তৃবয। শিক্ষাপুরুকে বিচার কর্তা হইয়া, ও বালক- 
দিগকে জুরি অর্থাৎ পায়ে স্বরূপ করিয়া এ বিষয়ের বিচার- 
কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। ইছা হইলে, দোষী বালক যৎপরৌ- 
_ নাস্তি ঘ্বণা ও লজ্জা পাইয়া নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং অপরাপর 
বালকগণেরও ্যায়পরতার উন্নতি হইয়া অধশ্মাচরণে অশ্রস্ধা 
জন্মিতে পারে। তাহা হইলে, টায়, সত্য ও দয় শিশুশিক্ষালয়ের 
ুম্পষ্ট লক্ষণ শ্বরূপ হইবে, এবং তথায় পুণ্য্বর্ধপ সমীরপ সতত 
সঞ্চরণ করিতে থাকিবে। ্ 
৯।--ভূতের ভয়, ডাইনের আশঙ্কা, অমূলক অলক্ষণ ও 
অন্যান্ত অনেক বিষয়ের কককুসংস্কার জনসমাজে সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়] 
রহিয়াছ্ছে। যাহাতে এই সুমন্ত ভাসুর শিশুগণের চিন্ত-ক্ষেত্ে 
বন্ধ মূল না হইতে পারে, উপদেশ দ্বারা এবং কথাপ্রসঙ্গে এ সকল 
বিষয়ে অনাদর ও উপহাস প্রকাশ দ্বারা তাহার উপায় করা 
আবন্তক। এই সমস্ত বিষয়ের আশঙ্কা অন্তঃকরণে একবার 
প্রবিষ্ট হইলে, নিঃশেষে নিফধাশিত করা স্ুকঠিন হইয়া উঠে। 
১০1__শিশুগণের শারীরিক শক্তি বর্ধন ও ধর্ম প্রবুদ্ির 
উন্নতি সাধন বিষয়ে যেরূপ ব্যবস্থা করা বিধেয, তাহার কতিপয় 
উদ্দাহয়ণমাত্র প্রদর্শিত হইল। তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্বি পরিচালন- 
বিষয়েও সমধিক যন প্রকাশ করা! কর্তব্য । চক্ষুঃ কর্ণাদি ইন্দ্রিয় 
সকল সর্ধাগ্রে সতেজ ও কর্ধণা হয়। অতএব যদি নানাবিধ 
হ্বভাবজাত ও শিল্প-জীত বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে দেখান 
ও তত্তদ্বিষয়ে শিক্ষা করান যায়, তাহা হইলে তাহারা৷ অতি অল্প 
সময়ে অনেক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে।- প্রথমে অক্ষর ও. শব্দ 
' শিক্ষা করান অপেক্ষায় চতুঃপার্খবর্তী প্রকৃত পদার্থ মকল প্রত্যক্ষ 


 বর্মনীতি। 1. 


ধিক করান যে অধিক উপকারী, হা, এক্ষণে নিঃসনদেই অব. 
ধারিত হইযাছে। । শিপ্তগণ বর্ণ ও শব শিক্ষায় কোন রূপেই ₹ অন্ু- 


রক্ত নহে, বিস্ত বঙ্গ, লতা, গুল, ফল, মূল, পুর্প, পক্ষী, 
পতঙ্গ, যুগ্ন ধাতুময় পাধাণময় ও চিত্রময় প্রতিরূপ ইত্যাদি 
শ্রীককত পদার্থ সমুদায় দর্শন ও তত্িষয় শ্রবণ করিবায় নিমিত্ত 
অতিমান্র আগ্রহ ও সাতিশয় ওৎস্ক্য প্রকাশ করিয়৷ থাঁকে। 
অতএব, বিদ্বালযে পূর্বোক্ত নানাবিধ সজীব নির্জীব এবং ছূর্লভ 
সামগ্রী সকলের জড়ম্্ প্রতিমৃনতি ও চিত্রময় প্রতিরূপ সঙ্কলন 
করি রাখা সর্বতোভাবে বিধেগ্ক। শিশুগণকে সর্বাগ্রে কেবল 
শবশিক্ষায় নিধুক্ত না করিয়া স্ুপ্রণালী ক্রমে সেই সকল বস্তুর 
আকার, প্রকার, গুণাগুণ বিষরে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা 
প্রফুর মনে অল্প কালে অশেষ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে পারে, 
এবং সেই সঞ্চিত জ্ঞান উত্তর কালে অশেষবিধ প্রগাঢ় বিগ্ভার 
অনুশীলন বিষয়েও বিশিষ্টরূপ উপকারী হইতে পারে। শিশুগণ 
নিতা নিত্য নূতন বিষয় শিক্ষা করিতে ভাল বাসে, অতএব, স্ব- 
কৌশলসম্পন্ন সুপদেশ প্রদান করিয়া তাহাঁদিগের উদ্দীপ্ত কৌতু- 
"হল চরিতার্থ করা কর্তব্য; কিন্ত তাহাদিগকে একবারে এক 
ঘণ্টা অপেক্ষায় অধিক সময় পাঠ শিক্ষায় নিযুক্ত রাখ! উচিত 
নহে। নানাপ্রকার বস্তর' গুণ, বহুবিধ গশ্পক্ষ্যাদির বাব, 
দেশ নগরাদির নাম, কিছু কিছু অঙ্ক, রেখা-গণিত সংক্রান্ত ক্ষেত্র 
_ সমুদায্ের আকার, অল্প অল্প ধর্শনীতি-বিষয়ক প্রন্তাঁব, এতাবন্মাত্র 
শিশুশিক্ষালরে শিক্ষা দেওয়া! উচিত। 

এরূপ শিশু-শিক্ষালয়ের শিক্ষকতা! কার্ধ্য সম্পীদন করা সহজ 
বিষয় নহে, অনেকানেক অসাধারণ গুণ অপেক্ষা করে। যিনি 
শ্বয়ং অশেষবিধ বাস্তবিক বিষয় সুন্বর্রূপ শিক্ষা করিয়াছেন এবং 


অব্যয় ২ এ 


ছা, অ্লীলারমে অনি বনকদিগ্গের দয়ঙম করাই 
পারেন; যিনি শান্ত, সদয়, মাবান্‌, ধৈর্ধ্যবান্‌ মধুরভাহী, এবং , 
তত হষ্টান্তঃকরণ ও প্রসন্বদন .ধিনি শিশুগণের প্রতি মাতৃ+ 
বৎ দহ প্রকাশ ও বনের সায় সপভাব প্রদর্শন পূর্বক তাহাদের 
প্রীতির আম্পদ শ্রদ্ধার ভান হইতে পারেন, এবং ফিনি পার 
শিক্ষা বিষয়ে তাহাদের অস্তঃকরণ আকর্ষণ ও তাহাদের মনোবৃতি 
সকল সৎপথে সঞ্চালন করিবার সুন্দর কৌশল অবগত আছেন, 
তিনিই শিশুশিক্ষালয়ের শিক্ষকতা-পদে অধিরূঢ় হইবার উপযুক্ত 
পাত্র। রীতিমত শিক্ষা না করিলে, শিক্ষকতা-কার্য্ে সুদক্ষ 
হওয়া যায় না। অতএব, তদ্বিষয় শিক্ষা দ্রিবার নিমিত্তে 
এক স্বতন্থ শিক্ষা স্থান সংস্থাপন করা আবশ্যক । ধাহারা তথায় 
শিক্ষকতাকার্ধ্য শিক্ষা করিয়া পরীক্ষোত্তীর্ণ হইবেন, তত্ডিন্ন অন্ত 
কোন ব্যক্তিকে তৎকার্য্ে নিযুদ্ত করা কর্তব্য ন্ঞুহ। 

শিশুগণ ৬। ৭বর্ষ বয়ঃক্রম পর্যন্ত শিশুশিক্ষালয়ে শিক্ষিত 
হইলে, তাহাদিগকে তদপেক্ষায় উৎকৃষ্ঠতর এরূপ কোন বিগ্তালয়ে 
নিযুক্ত করা উচিত, যে তথায় ১৪। ১৫ বংসর বয়ঃক্রম পধ্যন্ত 
অবস্থিত হইয়া অপেক্ষাকৃত গুরুতর বিষয় -সমুদায় অধায়ন করিতে 
পারে। জ্ঞানের উন্নতি ও জ্ঞানশিক্ষায় অনুরাগ উৎপর হওয়! 
 শিক্ষান্থানের পাঙ্ষিপাট্োর উপর বিস্তর নির্ভর করে। অতএব, 
শিশুশিক্ষালুয়ের, ন্যায় এরূপ বিস্তালয়ও প্রশস্ত স্থানে নির্মাণ 
করিয়া পরিদ্কত পরিচ্ছন্ন রাখা বিধেয়। পাঠগৃহ ও তাহার পার্খ- 
বন্ধী ভূমিখণ্ডের ঘেরূপ পরিপাটী হইলে, বালকগণের চিন্ুরঞ্জন 
ও শিক্ষান্ুকুল হইতে পারে, সেইরূপ করাই বিধেয়। এ পার্বতী 
ভূমিখণ্ড সুন্দর পথ ও মনোহর বৃক্ষ-শ্রেণীতে স্থশোভিত কর! এবং 
স্থানে স্থানে বৃক্ষলতাদি প্রণালী-বদ্ধ করিয়া উদ্িদবিগ্ঠা শিক্ষার 


১৩০ ৃ ধন্মনীতি। 


উপযোগী করিয়া রাখা আবহক। যদি উল্লিখিত প্রমোদকর 
পথের মধ্যে মধ্যে নিবিড় স্থান ও পরিষ্কত আসন গ্রস্ত করিয়া 
রাখা যায়, তাহা! হইলে, বালকেরা সময়ে সময়ে, মেই পথে ভ্রমণ 
ও উপবেশন পুরঃসর অশেষবিধ বোৌধজনক বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়া 
গ্বলকিত হইতে পারে। তাহারা যদি এমন বর্ম স্থানে স্থুনিগুণ 
শিক্ষক সন্নিধানে স্ুপ্রণালীক্রমে শিক্ষা করিতে পায়, তাহা হইলে, 
বিগ্ভালয়ের প্রতি বিরাগ ও বিদ্বেষ প্রকাশ কর! দূরে থাকুক, 
তাহা পরম সুখকর সুরমস্থান জ্ঞান করে, তাহার সন্দেহ নাই। 
* কিন্তু কেবল সুখকর কেন! উল্লিখিত প্রকষ্ট পদবী সমুদায়কে 
ছাত্রগণের শিক্ষাসাধন ও চরিত্রশোধনের বিলক্ষণ উপযোগী কর 
যাইতে পারে | যদি এ পথের মধ্যে সক্রেটিস, বেকন, নিউটন, 
ক্াঙ্কলিন্‌, পান্কেল, ওয়াশিংটন, আর্ধ্যভুট, ভাঙ্করাচার্যা, রামমোহন 
রায় প্রভৃতি জগন্িখাত মহাত্বীদিগের বিশেষতঃ যাহারা প্রথম 
বয়সেই জ্ঞানানুশীলন ও ধর্থানুষ্ঠান বিষয়ে বিশেষরূপ যশোভাজন 
হইয়াছিলেন, তহাদিগের প্রতিমৃষ্ি স্থানে স্থানে স্থাপন করা যায় 
এবং মধো মধ্যে কাষ্ঠফলক রোপণ করিয়া পরমার্থ-ঘটিত ও 
'সুনীতিশ্চক নীতিসার ও পদার্থবিগ্ভাদি বিজ্ঞানশান্ত্র সন্বন্বীয 
সিদ্ধান্তিত কথা সকল খোঁদিত কৰিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে, 
এ সমুদায় বিষয় বুলকদিগের নেত্রপথে *+সতত পতিত 
হইয়া নিরন্তর শ্মরণারূঢ় থাকে, এবং শিক্ষকৈরাও সময়ে সময়ে 
সেই সমুদায়ের তাংপধ্য বিবরণ ও পূর্বোল্লিখিত মহানুতব ব্যক্তি- 
 দিগের সচ্চরিত্র ও সন্ধিগ্কার বিষয় বর্ণন করিয়া ছাত্রগণের দৃঢ়তর 
রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন । | 
অপর সাধারণ সকলের কোন্‌ কোন্‌ বিষয় শিক্ষা করা কর্তব্য, 
তাহ। ইতিপূর্বে নির্দেশ কর! গিয়াছে, সেই সকল -বিষয় বালক- 


অস্টম অধ্যায়। ১৩১ 
দিগের 'ঘদয়দম করিয়া দিবার নিমিত্ত যে সমস্ত উপকরণ আবগ্ক, 
আহা! সম্কলন করিয়া! বিগ্ালয়ে স্থাপন করা কর্তব্য। পদার্থ- 
বিদ্ভাসংক্রান্ত নানাবিধ বিষয় প্রত্যক্ষ পরীক্ষা করিয়। রেখাইবার 
নিমিত্ত দূরবীক্ষণ, অন্থবীক্ষণ, তাঁপমান, বাতনির্যান; দিগ্র্শন 
প্রভৃতি বিবিধ যন্্রৎ সংগ্রহ করিয়া এবং বাদ্পীয় যন্ত্র, বাযুঘরট্, 
রারিঘরট্র, প্রভৃতির প্রতিরপ প্রস্তত করিয়া রাখা আবশ্ঠক। 
প্রাকৃতিক ইতিবৃত্ত শিক্ষা দিবার নিমিত্ত জীবিত অথবা মৃত 
মনুষ্য, পণ্ড, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদি জন্ত, নাঁনাদেশীয় নানাবিধ 
রক্ষ লতাদি উদ্ভিজ্ঞ, ও স্বর্ণ, রৌপ্য, তাত্র পারদ লৌহ, সীসক, 
গন্ধক, প্লাটিনম প্রভৃতি যাঁবতীক্ষ, প্রকার আকরজাঁত বস্ত, সঙ্কলন 
করিয়! রাখ! বিধেয়। য়ে সমস্ত উদ্ভিজ্ঞ ও জন্ত আহরণ করা! 
অসাধ্য বোধ হয়, তাহার চিত্রময় প্রতিরূপ রাখাঁও শ্রেয়স্কর | 

বালকেরা ম্বভাব-জাত ও শিল্প-জা্ত যে অযস্ত স্থাবর বস্তুর 
বিষয় শিক্ষা! করে, তাহার স্থন্দর সুন্দর চিত্রময় প্রতিরূপ সংগ্রহ 
করিয়। রাখা আবন্তাক। নদী, সমুদ্র, পর্বত, দ্বীপ, হুদ, গুহা,আগ্নেয় 
গিরি, জলপ্রপাত, উষ্ণ প্রশ্রবণ, সমুদ্রোগরিস্থ বরফরাশি, ববফ- 
পরিপূর্ণ ক্ষেত্র, ক্ষাদি-বিশিষ্ট সুদৃশ্ ভূমিথও, গ্রাম, নগর, জুপ্র- 
পিঙ্গ কীত্তিস্তস্ত, প্রধান প্রধান রাজ কাধ্যালয়, প্রধান, প্রধান 
শিল্পাগার ইত্যাদি শিল্পো্ত ও শ্বভাবোৎপন্ন যাবতীয় শিক্ষণীয় 
বিষয়ের প্রতিরূপ ও নান! দেশের উত্তমোত্বম চিত্রময় ভঙগীও 
প্রস্তুত করিয় রাখা বিধেয। এই মমস্ত পরম শোভাকর প্রতি- 
রূপ গৃহের ভিিতে চতুদ্দিকে সুস্কজীভূত করিয়া রাখিলে,'রালক- 
বালিকাগণ সেই সমুদয় সতত দর্শন করিয়া তত্তৎসংক্রান্ত রত 
বিষয়ই সর্বদা ম্বরণ করিতে পারে, এবং সে সকল প্রসন্ন পর্য্যা- 
লোচনা রুরিয়া অহরহঃ কতই রা আহ্লাদিত হইতে গরারে। 


কাচ রশিতে, রা দৃষ্টি কািলে চি 
' বন্ধ প্রকৃত রর তায় প্রতীয়মান হর বালকগণকে সেই বত 
দ্বারা ছি করাইলে, ভাহারা জানামৃতরস সং বলিত অপর্া 
আনননধা” -পাঁন করিতে থাকে। 

এক্ষণে জর্মনি ও আমেরিকা বিশ্া-গ্রচাষধ বিখে সর্প্রধান 
হইয়া উঠিয়াছে।' কৃষক) শিল্পকর প্রভৃতি অপর সাধারণ সক- 
লেই' বিগ্তারূপ পীঘূষ পানে সমর্থ হয়, এই উদ্দেশে তকদ্দেশের 
শিক্ষা-প্রণালী সংস্থাপিত হইয়াছে। জর্খনির অন্তঃপাতী . প্রুশিয়া 
দেশের প্রথম শিক্ষোগ্থঘোগী বিগ্ভালয়েও«পরমার্থ ও ধর্মমনীতি, 
রেখাগণিত ও গ্াটাগণিত, পদার্থবিগ্ভা ও রসায়নবিদ্যা, পুরাবৃভত, 
চিন্রবিগ্ভা, হস্তলিপি, সঙ্গীত, কিছু' কিছু শিল্পকার্ধ্য ও ব্যারাম 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হইর1 থাকে । কোন বিছ্যান্ুরাগী সুপর্ডিত 
বাক্তি জন্খনি দেশীয় কতকগুলি বিগ্ভালয়ের * শিক্ষা কার্ধা বিষয়ে 
জজ্জ কুম্ব সাহেরুকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন, এন্থলে তাঁহার অস্ত" 
রত একটি ব্ষিয়ের গুলার্থ প্রকাশ না করিয়া নিরন্ত ওয়া 
বায় না। 

“তথাঁকার্‌ ছাত্রের] শিক্ষাগুরুকে ভয়ের ৰ্িষর জ্ঞান করে না, 
প্রতাত,»মিত্রশ্বূপ বোধ করে। তিনি স্তাহাদিগকে প্রায় গা 
পক্ষেই একবার করিক্প! কোন নিকটবর্ভী শিল্পাগারে লক. যাঁন। 
তাহার! তথায় উপস্থিত হইয়া সমপ্ত কার্ধা নিরীক্ষণ কারয়া দেখে, 

. এবং তথাকার যন্ত্র দ্বারা কিরূপে কোন্‌ বন্ধ প্রস্তত ও কোন্‌ কর্ম 
' সম্পন্ন হয়ু, ঘন্বাধ্যক্ষেরা পরম পরিতোষ প্রকাশ পূর্বক তাহা- 


** সেসকল বিদ্যালয়ের ছাঁতের1 দি ধারা তর বিদ্যালয়েই রতি করে, 
প্রতাহ গৃহে যাক না। 


এক 


অইটম ধ্যায়। ) 


দিগকে ই সমূদায় রি অবগত করেন।, বি তাহারা টা 


কাঠাজের কল দেখিতে যায়, তাহা হইলে টীর লমুদায় প্রথমে 
কিরূপ থাকে, কি প্রকারে তাহা কর্তন করিয়া থণ্ড খণ্ড করিতে | 


হয়, কোন্‌ মনত দ্বারা কিরূপে তাহার মত মঞ্ড প্রস্তুত হয়, কি রূপে 
কাগজ প্রস্তুত ও তাহার আকার ও আয়তন নির্ধারিত' হয়, 


ইত্যাদি তৎসংক্রান্ত সমুদাগ্ ব্যাপার প্রত্যক্ষ দেখিয়া, বুঝিতে 


থাকে। অনন্তর বিদ্যালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া তাহাদিগকে 
সেই শিল্পাগার ও ততসম্বদ্ীয় সমুদায় কার্ধ্ের বৃত্তান্ত লিখিতে 

হয়, এবং তথায় যে সামগ্রী প্রস্তৃত হয়, তাহাও বিবরণ করিতে 
হয়। 

“গ্রীষ্মকালে শিক্ষাপ্তর শ্বীয় ছাত্রদিগকে দনভিবাভারে করিয়া 
ছুই, তিন, অথবা চারি সপ্তাহের নিমিত্ত পদব্রজে দেশ ভ্রমণ 
করিতে যান। চলিতে চলিতে যে স্থানে যত প্রকার কৌতৃহল- 
জনক বিষত্ব দেখিতে পান, তাহাই, ছাত্রদিগকে প্রদর্শন করিয়া 
থাকেন, এবং যে পথ অবলম্বন করিয়া চলেন, তাহার উভয় পারে 
ইতস্ততঃ গমন পূর্বক অনতিদুরবর্তী সমস্ত শিল্পাগার, পুরাতন 
দুর্থ ও দর্শনোপযুক্ত অন্তান্ি বস্তু দর্শন করান। তাহারা ধাতু, 
উদ্চিদ্‌ ও পতঙ্গ সমুদায় সংগ্রহ করিতে করিতে গমন কবে। 
তদ্দারা তাহাদিগের বিশ্বকার্ষ্ের আশ্চর্য সৌনার্যয প্রতীতি করাও 
অভ্যাস পাইতে থাকে । যদি হার্টস নামক-রভ্খনি বিশিষ্ট পর্বত- 
ময় প্রদেশ পর্যাটন করিতে হয়, তাঁহা হইলে আকরমধ্যে অবতীর্ণ 
হইয়া ধাতুখননের রীতি, পদ্ধতি দৃষ্টি করে, এবং তথায় ধাু- 
সার ও জল নিঃসরণের যেমন কৌশল নিদ্নপিত আছে, 
তাহাও নিরীক্ষণ করিয়া দেখে। তদনভ্তর তথা হইতে ধরাতলে 
উিত হইয়া আকর হইতে ধাতু উত্তোলন ও বিশুদ্ধ করণের রীতি 


৯২ 


শিক্ষা করে, এবং ফি; রূপে রৌগা বারা রা প্রস্তুত হ তাস্থাড 
অনগ হইতে থাকে: ৮ ছি 

প্তাহারা এই সমস্ত বিষয় বিশেষ অবগত রা হয় ত 
লোহার কর্ম দূহি করিতে যায়। সেখানে শেষ পরিতোষ প্রাপ্ত 
হয়। " অশ্িস্থান, নানাবিধ ভন্্রা, লোহা! ঢালিবায় ও তৌল করি- 
বার রীতি এই সমুদায় বিষয় তাহাদিগকে দর্ণন করান ও ষম্যক্‌ 
রূপে শিক্ষা করান হয়। এইনূপ, শিক্ষা গুরু তাহাদিগকে ঘমভি" 
ব্যাহারে করিয়া, যেযেস্থানে লবণের কম্ম হইদ্া থাকে, এবং 
কাচ, ক্ষার, চীনের বাসন ও তাদূশ অন্তন্থি সামগ্রী, রসায়নবিষ্ভা 
বিধানান্মারে প্রস্তত হয়, তথায় লইয়া যান। যদি নিকটে 
ধাতুদ্রব্য মিশ্রিত কোন প্রত্রবণ থাকে, তবে সেখানেও তাহা- 
দিগকে লইয়া গিয়। তীয় জলের স্বভাব ও গুণের বিষয় উপদেশ 
দিয়া থাকেন। এই রূপে তাহাদিগের জ্ঞানোন্ততি সাধনের যত 
স্থবিধা হইতে পারে, কিছুতেই তিনি ক্রটি করেন না। 

“এইরূপ পর্যাটন করাতে কেবল তাহাদের মনেরই উন্নতি 
সাধন হনব, এমত নহে, শরীরও দুঢ় এবং বদ্ধিত হয়। তাহাদিগকে 
সত্বর লইয়৷ একেবারে অধিক দুর গমন করিতে হয় না, স্ৃতরাং 
আন্তি বোধ হয় না। 

“দেশ ভ্রমণ সমাপ্ত করিয় বিষ্ভালয়ে প্রত্যাগমন কঞ্িলে পর, 
ছাঁত্রদ্দিগকে ভ্রমণের সমুদায় বৃত্তান্ত লিখিতে হয়। যে যে স্থান ভ্রমণ 
করা হইয়াছে তাহার কিরূপ শ্বভাব,তথায় কি কি দ্রব্য উৎপন্ন হয়, 
কিকি আকরীর বনস্ত প্রাপ্ত হওয়! যায়, কি কি শিক্প-কর্ম প্রচলিত 
আছে, এই সনুদ্বায়ের বিবরণ করিতে হুয়। তাহারা এই সমস্ত বিষয় 
স্বিশেষ বর্ণনা করিলে পর, শিক্ষক তাহা দেখিয়া! সংশোধন করিয়। 
দবেন। তাহারা যে সমস্ত উত্তিদ ও আকরীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া 


আনে, ভাহা তাহাদের বাবরের পাঠ ক্ষার্থেব ব্যব্ধত, হা 
থাকে। এ লকল ছাত্র ভূগোল, জ্যোতিষ, রেখাগণিত; ধর্ম-. 
বিষয়ক পুস্তক ও করাশিশ ভাষা শিক্ষ। করিয়া থাকে । তাহারা 
* জ্যোতিষবিষয়ে কেবল চন্দ্রের দূরত্ব, পৃথিবীর ব্যাস ও বার্ষিক গতি 
ইত্যাদি বিষয় অধ্যয়ন করিয়া! নিরন্ত থাকে না, নক্ষত্রগণের 
বাবস্থাও শিক্ষা করে। তাহাদিগকে রেখাগণিত-সংক্রান্ত যে সমস্ত 
 আক্কৃতির বিষক্ব আলোচনা করিতে হয়, কতকগুলি কাষ্ঠথ্ডের 
সেইরূপ আক্কৃতি করিরা তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দেওয় 
হয়। যাহারা! আপনা হইতে লাটিন ভাষা শিক্ষায় বিশিষ্টরূপ 
আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহাদিগকে তাহ1 উপদেশ দেওয়। হয়। 
বালকদিগের ব্যায়াম শিক্ষার্থে উদ্যানমধ্যে কতকগুলি, কাষ্ঠময় 
স্থণা নিহিত থাকে। শিক্ষকেরা তাহাদিগকে তদ্বিবয়ে সর্্বতো- 
ভাবে উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন ৭৮ 

যেসকল বালক বিদ্যা-শিক্ষা্ম প্রথম প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই 
এইব্নপ বিষ্ভালব্বে অধ্যক্কন করিয়া থাকে । ৮৯ বৎসর বয়ঃক্রমের 
সময় তথায় পাঠারস্ত করে, এবং পুর্বোক্তরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া ১৪। 
১৫ বৎসরের সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যাঁয়। তন্মধ্যে যাহা- 
দের বিগ্কা বিষয়ে খাতি প্রতিপভি লাভের বাসনা আছে, 
তীহাঁরা তথা হইতে অন্ত অন্য উৎকৃষ্ট বিগ্ভালয়ে গমন 
করিয়া থাকেন । . 

পাঠা পুস্তক সন্কলন বিষয়ে স্ুল স্ুল ছুই একট কথা মাত্রের 
প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। শিক্ষাকাধ্যমংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের স্যার* 
এ বিষয়েও অদ্যাপি অনেক দোষ ৃষ্ট হইয়া থাকে! বালকগণ, ্‌ 
যে প্রকার পুস্তক পাঠ করিলে, প্রথমাবধি বিশ্বাধিপের বিশ্বকার্ধয- 
সন্বন্ধায় নানাবিধ বাস্তবিক বিষয় শিক্ষা করিতে পারে এবং 


পি 


কাহার প্রতিষ্ঠিত পরমকল্যাণকর নিয়ম-প্রণালীর বিষয় দুম 
ক্রমে অবগত হইতে পারে, তাহাই রচিত ও সন্কলিত ঝরা 
কর্তবা। বিস্তালয়ের ব্যবহারোপযোগী পুস্তক ্রদ্ততীকরণ বিষয়ে 
| পশ্চারিখিত কয়েকটি নিয়মে টি রাখা আবস্ীক। . 

১।--যে পুস্তক যে প্রকার ছাত্রদিগের পাঠার্থে প্রস্তত হয়, 
তাহার অন্তর্গত প্রস্তাব সকল তাহাদিগের বোঁধ-স্থুলভ হওয়! 


আবগ্তক । 
*. ২--যে প্রস্তাব পাঠ করিলে, কোন না কোন হিতকাঁরী 
বিষরের জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই নিবেশিত করা! 
কর্তৃব্য। 

৩-"যে সকঙ্গী বিষয় অধ্যয়ন করিলে ধর্মে আন্ুরক্তি ও 
অধর্মে বিরক্তি জন্মিতে পারে, তাহাই সঙ্কলন করা কর্তব্য । আর 
যে বিষয় পাঠ করিলে, লো, দ্বেষ, মাতসর্ধয, যুযুৎসাদির উদ্রেক 
হইবার সম্তাবন।, তাহা শিক্ষোপযোগী সমুদায় পুস্তক হইতে 
নিঃশেষে নিষ্ধাশিত করা বিধেয়। অনেকানেক ইতিহাস-পুস্তকে 
সীজর, আলেগ্জাওুর, বোনাপার্টি প্রভৃতি যুঙ্োন্মত্ত ত্ুদ্ধত্বভাব 
নরবৈবীদিগের চরিত্র যেরূপ বর্ণিত হইয়া! থাকে, তাহা পাঠ 
করিলে, তাহাদিগকে মহানুভাব অসামান্ত মনুষু বোধ হম, তাহা- 
দিগের প্রতি প্রীতি ও অদ্ধা জন্মে, এবং তাহাদিগে”, চরিত্রের 
অনুকরণ করিঝুমর পরত্তি উপস্থিত হয়। এরূপ বিখ্যাত বীর- 
গণের চত্রিত্রের যেরূপ বর্ণনা করিলে, তাহা। পাঠ করিয়া মনোমধ্যে 

লোভ) দ্বেষ) যুযুৎসাদি সঞ্চারিত না হয়, বরং সে সকল বিষয়ে 
অপ্রনুন্তি ও অস্ন্ধ! জন্মে, সেইরূপ কর! বিধেয়। 

৪-_-এই সকল পুস্তকে ধর্শনীতি সংক্রান্ত ও বিশ্বপতির বিশ্ব- 
কাধ্য-সন্বন্ধীয় নানাপ্রকার বাস্তবিক বিষয়ই অধিক নিবেশ্িত 


বৰ 


সন অাঘা। সর 


কর! উচিত। অফিডিকর অবান্তবিক আখ্যান, একেবারেই 
পরিত্যাগ কর! কর্তৃব্য। শিশুগণের শিক্ষেপপযোগী পুস্তকে মনুষ্য, 

. পণ, পক্ষ্যাদি ঘটিত কল্পিত কথা রচনা করিবার বীতি সর্ধ প্রকা- 
. রেই দূধণীয় লিগা প্রতীয়সান হইতেছে। এ সকল অবথার্থ 
আখ্যান অধায়ন দ্বারা অশেষ প্রকার কুসংস্কার বালকগণের চিন্ত- 
ভূমিতে ব্ধমূল হইতে পারে । আর ইহাতে বত পরিশ্রম ও সমন 
বান হর, ৎসমুদায় অকাগ্পনিক হিতকারী বিষয় সংক্রান্ত সহজ 
মহজ প্রস্তাব পাঠে নিয়োজিত হইলে, সমধিক উপকার দশে, 
তাহার সন্দেহ নাই। 

শিক্ষোপযোগী পুস্তক চন! বিষয়ে এই মংক্ষিপ্ হথব্রতুষ্টরমাত্র 
লিখিত হইল । কোন্‌ গ্রন্থ কি রূপে প্রস্তত করিতে হর, তাহার 
সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, অত্যান্ত বাহুল্য হইয়া পড়ে। 
ধন্মনাতি বিষয়ক পুক্তকের“মধো এ বিষয়ের এতাদৃশ বাহুল্য করা 
কেনে ক্রমেই সঙ্গত বোধ হব না। তথাপি 'বিগ্ভা-শিক্ষাবিষর়ক 
প্রস্তাব অতিশয় গুরুতর প্রস্ত(ব বলিয়া অনেক স্থলে বাহল্য করিতে 
হইতেছে। ইতিপুক্র, বিছ্ভালয়ে বে ঘকল বস্তু সংগৃহীত করিনা 
রাখিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা পর্যালোচনা করিনা 
দেখিলেও, পৃর্বোক্ত পুস্তকসমুদায়ে কিরূপ বিষয় সকল রাত ও 
সঙ্কলিত হওয়া উচিত তাহা অনেক অনুভূত হইতে পারে। বাহার] 
পুস্তক রচনা ও শিক্ষাপ্রণালীর প্বিধ বিশেষ জানিতে বাদনা 
করেন, তাহ।দিগের তত্তদ্বিবরক উওমোত্তম ইংরাজী গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করা কর্তবা। * | 

১৪1১৫ বতসর বয়ঃক্রম পধ্যন্ত বেরূপ শিক্ষাস্থানে যাদৃশ শিক্ষা- 
লাভ কর! কর্তব্য, তাহার সংক্ষিপ্ড বৃত্তান্ত লিখিত হইল। কিন্তু 
সে ছুই বিদ্ালয়ে অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলেও, শিক্ষা ধ্্য সম্পন্ন হই- 


০ 


রর _ধর্থনীতি। 


পাপা 


বার অনেক অপেক্ষা থাকে। তথায় শিক্ষা কার্ষ্যের কেবল সুত্র- 
পাত মাত্র হয়।' তথায় ভ্ঞানভূমি আরোহণৈর সোপান মাত্র 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় যে পরমপরিসুদ্ধ শিক্ষান্রত অবলম্বন 
করিতে হয়, অপর কোন প্রধান বিষ্ভালয়ে তাহা “উদ্যাপন করা 
_ কর্তব্য।, “আমাদের চিরজীবনই শিক্ষাকাঁল বলিয়া বিবেচনা কর! 
উচিত। বিশেষতঃ ১৫ অবধি ২০।২২ বর্ষ বয়ঃক্রম পযন্ত শিক্ষা- 
লাভবিষয়ে বিশিষ্টরূপ যড্ভবান্‌ হওয়া আনশ্তক। সৈ সময়ে 
মনুষ্বের বুদ্ধিবৃত্তি 'দিন দিন পরিপক্ক হইতে থাকে, এবং তন্নিমিত্ত 
তখন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রগাঢ় তত্ব লমুদায়ের আলোচনার অভি- 
নিবেখ করিতে পারা যাঁয়। মনোবুত্তি নকল সে সময়ে বে পথ 
অবলম্বন করে, সেই পথেই উত্তরোত্তর দৃঢ়তর প্রবৃত্তি ও প্রগাঢতর 
আনুরক্তি জন্মে। বাস্তবিক দে সময়ে থে বিধখে ধেক্ধপ প্রত্যয় 
জন্দে,যাদৃশ সংস্কার উৎপন্ন হয় ও বে প্রকার ব্যবহার অভ্যাস পায় 
উত্তর কালে প্রায় তদন্রূপ চরিত্র উত্পাদিত হই থাকে । 
অতএব,সে সময়ে মন্ুষ্যদ্িগকে বিহিত বিধানে শিক্ষা দান করিয়! 
সদ্িগ্ভায় শিক্ষিত ও সং্পদখীতে প্রবৃত্ত করা সর্বতোভাৰে 
শ্রেয়স্কর ] 
পূর্বোল্লিথিত প্রথম ও দ্বিতীয় বিগ্বালয়ে বে সমস্ত টিপা" 
ংক্রান্ত স্থল স্থুল বিষয় মাত্র শিক্ষিত হয়, তৃতীয় বিগ্কালে তাহা 
প্রকৃত প্রস্তাবে বাহুল্য করিয়া অধ্যয়ন করান কর্তব্য। এ বিগ্যা- 
লয়ে গণিত)আন্বীক্ষিকী, পদার্থবিষ্তা, জ্যোতিষাদি যাব্তীয় বিজ্ঞান 
ও দশন শান্ত্রের প্রধান প্রধান অঙ্গ সমুদয় রীতিমত শিক্ষা করিতে 
হয়। ধর্ম-নীতি এরূপ বিদ্যালয়ের শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে অগ্র- 
গণ্য। ছাত্রগণের ধর্মান্থুণীলন ও চরিত্রসংশোধন বিষয়ে যথো- 
চিত যত্ব প্রকাশ না করাএক্ষণকার শিক্ষাপ্রণালীর এরধান দোষ । 


অন অধ্যায়। ১৩৯ 


১ এক্ষণে জনসমাঁজের যেন্ধপ অবস্থী দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে 
অপর সাধারণ সকলেরই ২০২৫ বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত পঠদশীয্ক 
থাকা কোন ক্রমেই সন্তাবিত বোধ হয় না। কিন্তু নিতান্ত নিঃস্ব 
লোকের সম্ভানদিগেরও প্রথমোক্ত ছুই বিগ্তাগারে শিক্ষালান্ত করা 
সর্বতোভাবে কর্তব্য। তৎপরে তাহার! ব্যবসায় নি নিযুক্ত 
হইতে পায়ে। | ্ 

এ স্থলে অনুযঙ্গাধীন ব্যবসায় শিক্ষার বিষয় উল্লিখিত ইল ॥ 
ব্যবসায় শিক্ষা অতিশয় গুরুতর কার্ধ্য বলিতে হইবে ।, বিশেষতঃ 
এতদ্দেশীয লোকের দৈহাদশার বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে, 
ব্যবসায় শিক্ষার স্থৃবিধা কর! অতিমাত্র আবশ্তক বলিয়া প্রতীর- 
মান হয়। স্ুপ্রণালী-সিদ্ধ শিক্ষা প্রাপ্ত না হইলে, কোন ব্যবপায়েই 
স্থনিপুণ হওয়া যায় না। ' বিহিত বিধানে অনুশীলন না? হও- 
যাতে, এতদোশে কৃষিকাধ্য ও শিল্প কাধ্য অতিশর অপকৃষ্ট অবস্থায় 
অবস্থিত রহিয়াছে । ছাত্রেরা বিগ্ভালয়ে বিবিধ বিদ্যা উপার্জন 
পূর্বক আপনাদের বুদ্ধি পারমাজ্জন ও সংশোধন করিয়। অনির্বচনীয় 
আনন! অনুভব করে, কিন্তু জীবিকাণির্ধাহোপম়োগী কোন 
ব্যবপায় শিক্ষা না করাতে, তাঞ্জাদের অনেকে অশেষ ক্লেশ ভোগ 
করিয়া থাকে। তাহার! পাঠ সাঙ্গ করিয়া, পাঠ-গৃহ হইতে বহি- 
গত হইবার সময়ে, জীবিকালাভের সছ্পায়-বিরহে চতুর্দিক শৃন্ঠ 
দেখিতে পায়। ছুই এক ব্যক্তির ভাগ্যক্রমে কোন .রাজসংক্রান্ত 
কর্ম মিলিলে মিলিতে পারে,কিন্ত অনেককেই জীবিকা-নির্ধারণের 
উপায় ন। দেখিয়া উতকগ্ঠায় আকুল হইতে হয়। উপজীবিকা। . 
অবধারিত ন1 হওয়াতে পূর্ববকার সমুদায় উৎসাহ ভগ্ন হয়, বিদ্বা- 
স্থণীলনে অনভ্যাস পাঁয়, এবং সকল মনোরথ মনেতেই লীন হইয়া 
যায়। রাজপুরুষেরা কলিকাতা নগরীতে প্রসিদ্ধ চিকিৎসা- 


ডি 


১৪৩. ধর্মনীতি । 
বিষ্ভালয় সংস্থাপন করিয়া ধাদৃশ উপকার করিয়াছেন, ত্লিমিত্ত 
তাহাদের নিকটে কৃতজ্ঞত! স্বীকার কর! কর্তব্য। যাহারা তথা 
শিক্ষা লাভ করিরা চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, তাহারা 
জীবিক্্জলাভবিমরে স্বাধীন থাকিয়া সমানে ও সসম্রমে জীবনযাত্রা 
নির্বাহ করিতে পারেন। এতদেণীয় অন্তান্ত বিগ্বাবান্‌ ব্যক্তিরা 
এ বিষয়ে তাহাদের স্তায় সৌতাগাশালা নহেন। বদি চিকিৎসা, 
বিগ্যারঞন্তার গৃহ-নিম্াণ, পোত-নির্মমাণ, যন্তরনির্্মাণ প্রভৃতি নানা 
বিধ শিল্পবিদ্ত! শিক্ষার উপায় থাকিত, তাহা হইলে ইহ পিখালে 
উপজীবিকার নিগিত্ত তাঁদৃশ চিন্তিত ও ব্যাকুলিত হইতে হইত না । 
দুঃখী দগের সন্তনগণকে শিক্ষা দান করা যেমন কর্তব্য, তাহ।" 
দের অবস্থার উন্নতি সাধনার্থে সচেষ্টিত হওয়া সেইকপ বিধের |: 
স্থানে স্থানে কৃষি বিদ্যালয় ও শিল্প বিগ্ভালয় সংস্থাপন না করিলে 
এই পরম রমণীয় মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সমস্ত 
হিতকারী বিষয়, শিক্ষা কর! বিদ্যা শিক্ষার অন্তভূতি জ্ঞান করা 
উচিত। ইয়ুরোপে ও আযেরিকাথণ্ডে এরূপ ভুরি ভুরি বিদ্যালয় 
“প্রতিষ্ঠিত আছে। ফরাশিশদেশীন কোন গ্রন্থকার লিখিয়াছেন) 
আমেরিকার এত শিল্পবিদ্ভালয় সংস্ক্কপিত আছে, যে, তাহার সঙ্খ্য। 
করা যায়না । এই সুচার ব্যবস্থা তত্রস্থ সাম্ান্ত লোকদি'গঞ্ 
শরীবৃদ্ধির এক প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই। কি শাতার 
মধ্যে যে শিল্পবিগ্ভালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে, তদ্দারা এতদদেশীয় 
লোকের অনেক উপকার দর্শিবে তাহার সন্দেহ নাই। প্ররূপ 
'বিষ্ভালয় সর্ধ স্থানে সংস্থাপন করা কর্তব্য । | 
গ্রামে গ্রামে ' কৃষিবিগ্ভালয় ও শিল্পবিষ্ভালয় সংস্থাপিত হওয়া 
আবশ্তক। তদ্বতিরেকে অপর সাধারণের দৈন্তদশ! দুরীকৃত হওয় 
কোন মতেই সম্ভাবিত নহে! . | 


অষ্টম অধ্যায় । ১৪১ 


_* যেরূপ শিক্ষাপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত বৃ্বাস্ত লিখিত হইল, তন্সারে 


আপন আপন সন্তানগণকে শিক্ষাদান করা সকলেরই কর্তব্য। কিন্ত 
স্বদেশে উক্ত গ্রণালীসম্পন্ন স্চারু বিগ্তালয় প্রতিষ্ঠিত নী থাকিলে, 


; সেরূপ শিক্ষাদান করা কোন মতেই সুসাধ্য হইতে পায়ে না। 
; অতএব, সকলে মিলিত হইয়া স্থানে স্থানে সুগ্রপালীসিঙ্ধ উৎকৃষ্ট 


বিগ্ভালয় প্রতিষ্ঠা কর! উচিত। কেবল বিষ্ভালয় কেন? নগরে 
নগরে ও গ্রামে গ্রামে পুস্তকালয় ও পাঠাগার ুস্থাপর্ন করাও 
কর্তব্য। আবশ্যকমত সমুদাঁয় পুস্তক সংগ্রহ করা প্রায় কাহারও 
পক্ষে সাধ্য নহে। অতএব সাধারণ পুস্তকালয় ও তৎসংক্রাপ্ত 
সাধারণ পাঠাগার নিতান্তই আবশ্তক। তাহা হইলে, ল্ে?কে 
তথায় গমন করিয়া অথবা তথা হইতে পুস্তক গ্রহণ করিয়া পাঠ- 
জনিত পবিত্র আমোদে আমোদিত হইতে পারে । এবং এক্ষণে 
অনর্থক বা অনিষ্টকর কর্শে বে সমস্ত সময় নষ্ট করে, তাহাও বনু. 
পকারিণী প1ঠক্রি'াতে বত হইয়া সার্থক হইতে পারে। কিন্ত 
রাজার যত্তর ও আনুকূল্য ব্যতিরেকে এই সমস্ত পরম্ব প্রয়োজনীয় 
গুরুতর বিষয় কোন মতেই উচিতমত সম্পাদিত হইবার নহে। 
বদ্দি প্রজাগণের পরম্পর ন্যায়বিরুদ্ধ বাবহার বারণ করা, এবং 
তাহাদিগকে রাজ্যের কাধ্যসাঁধনে সমর্থ করিয়া সুস্থ,নুখী ও স্বচ্ছন্দ 
রাখ! রাজার পক্ষে বিধেয় হয়, তবে তাহাদিগের স্ুচারুরূপ শিক্ষা 
সম্পাদনের উপায় ও ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া অবশ্ত কর্তবা, তাহার. 
সন্দেহ নাই। কারণ প্রজাগণ বিহিত বিধানে বিষ্কা শিক্ষা না 
করিলে এ সমস্ত শুভকর বিষয় সম্পন্ন হওয়া কোন মতেই সন্তা-- 
বিত নহে। রাঁজা ও রাজপুরুষেরা প্রজাদিগের প্রতিনিধি 
মাত্র । যে বিষয়ে একের সহিত অন্তের সম্বন্ধ আছে অথবা 
অনেকে একত্র মিলিত হইয়! যে বিষয় সাধন করিতে হয়,রাজা। 


মর 


১৪২  ধর্মনীতি।, 


ওঁ রাজপুকুষদিগের তত্তৎ নর ব্যবস্থা কর! সব্বতেভারে 
বিধেয়। ৃ 

শারীরিক নিয়ম না জানবে, শী ভগ্ন হইয়া সামাজিক 
কার্ধা মাধনে অশক্ত হইতে হয়, এবং এক জন শারীরিক নিয়ম 
লজ্বন করিলে তন্বারা নানা প্রকারে গ্রতিনা সীদি”": শী ঢা হই. 
বার সম্ভাবনা; অতএব ষাহাতে প্রত্যেক প্রন্দা খাসীরিক নিয়ম 
অবগত হইতে পারে,তাহার উপায় করা কর্তব্য। বাহার রিপু সমুদয় 
বুহ্ধিবৃতি 9 ষ্টবৃতির বশবর্তী না থাকে, তাহা কর্তৃক সংসারের 
অশেষ প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা; অতএব গ্রজাদিগের প্রধান 
গ্রধান মনোবৃত্তি প্রবল ও অনিষ্ট গ্রযুত্তি সমুদায় সংযত কৰিবার 
নিমিত্ত তাহাদিগকে রীতিমত ধর্দুনীতি শিক্ষ। দেওয়া ও তদনুযায়ী 
অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করিবার সুবিধা করা আবশ্টক। রা 
ব্রসায়নবিদ্ভ।, লোকধাত্রাবিধাঁন প্রভৃতি যে সকদ লা শিক্ষা 
করিলে উত্তম উত্তম ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জনসমা ৭ ছুঃখ- 
মোচন ও সুখু শ্বচ্ছন্দতা সাধন করিতে পারা বার, তাহার অধ্যন্থন 
অধ্যাপনা সংস্থাপন কলা কর্তব্য। এই সমস্ত সপ্বিষ্ঠ|-শিক্গার 
উপায় করিয়া না দিলে রাজ ও রাজপুরুষের প্রজার খণ “ইতে 
কোন ক্রমেই মুক্ত হইতে পারেন না। তাহাদের বাজে নর্ধ 
স্থানে শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করা ঘেমন বিধেয, অপরপাধা নকল 
প্রজাকে ভৌতিক, শারীরিক ও মানসিক নিয়ম বিয়ে শিক্ষা 
দানের বিধান করাও সেইব্রপ কর্তব্য। 

কেহ কেছ বলিতে পারেন, যে সমস্ত বিষয় উল্লিখিত হইল সে 
সমুদায়ই অর্থদাধা, অর্থ-সংগ্রহ ব্যতিরেকে ততসমুদার কোন ক্রমেই 
সম্পন্ন হইতে পারে না। কিন্ত সব্ধদেশীয় রাজপুরুষের! লোভ 
দংববণ করুণ, যুবু্মা-রূপ অনর্থকা রী প্রবৃত্তির দমন করুন ও দর!" 


| 18818 মি 
রূপ ওভকরী প্রবৃত্তিকে কিঞ্চিৎ প্রব্গা করুন, এবং এরর 
অঙ্পষ প্রকার অনিষ্টকর ও অকিঞিৎকর বিষয়ে যত অর্থ বায 
করেন,তাহ! সঞ্চয় করিয়া এ সকল পরম কল্যাণ কর ব্যাপার সম্পা- 
দনার্থে প্রদান করুন, তাহা হইলে অপর সাধারণ সকল লোককে 
স্থপ্রণালীক্রমে শিক্ষাদান করিবার নিমিত্ত যত অর্থ আবশ্তক 
হইবে, তাহার আর তাদৃশ অপ্রতুল থাকিবে না । যখন যে বিষয়ে 
লোকের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ থাকে, তখন তাহারা সে বিষয়ে 
"অর্থ বায় করিতে কাতর হয় না। সর্দেশীয় রাজপুরুষেরা যুদ্ধানলে 
আহুতি প্রদান করিয়া নর-কণ্ঠ-নিঃস্কত শোণিত-প্রনাহে পৃথিবী 
প্লাবিত করণার্থ যে বিপুল অর্থ নষ্ট করৈন, এবং প্রজাগণ অনিষ্ট" 
কর অপবিত্র আমোদ সম্পাদন ও স্ুুরারূণ সাজ্বাতিক গরল 
গলাধঃকরণ করণার্থ যে রাশি রাশি মুদ্রায় জলাঞ্জলি দেন, তাহ। 
সর্বসাধারণের অন্তঃকরণ জ্ঞান জ্োতিতে উজ্জল ও ধর্মভিষণে 
বিভূষিত করিয়া ভাহাদিগের হীনতা ও দীনতা। পরিহার পূর্বক 
সৌভাগা সাধন উদ্দেশে ব্যয় হইলে, জনসমাজ কত দিন আর 
এরপ শ্রীহীন থাকে? ধনশালী সন্ত্রান্ত লোকেরা সচরাচর নানা- 
প্রকার নিশ্ররোজন বিষয়ে যত অর্থব্যয় রুরেন, তাহা কাহার 
অবিদিত আছে? যে সকল ধনশালী বাক্তি নিঃসন্তান তাহার! 
যৃত্যুকালে বিদ্যা” প্রচারার্থে শ্বীয় সম্পত্তি দান করিয়া! গেলে কি 
পর্য্যন্ত উপকার না হইতে পারে? ইহা অপেক্ষায় তাঁহাদের অর্থ 
সার্থক করিবার উৎকুষ্টতব্ন উপায় আর কি আছে? হইয়ুরোপের 
ধনাঢ্য লোকদিগের মধো অনেকের মুমূষূ অবস্থায় এই পরম ' 
শুভদায়ক বিষয়ে অর্থ দান করাতে তথায় বিদ্যা-প্রবাহ সমধিক 
প্রবল হইয়া লোকের হুখ সমৃদ্ধি দিন দিন বৃদ্ধি করিতেছে । 
এদেশীয় লোকের কুরীতি ও কুসংস্কারের কথ] রি কহিব? তাঁহারা 


সি 


১৪৪ : র্নীতি। 


০ 


সন্তানদিগের অনাবস্তক বেশতৃযা ও অসময়ে উদ্বাহ-সংস্কার় ' সম 
ধানার্থ বিপুল অর্থ ব্যয় করেন, কিন্তু তাহার্দিগের শিক্ষা সাধন 
রূপ অতিমাতর আবশ্যক, বিষয়ে ব্যয় করা এক প্রকার অপব্যয় 
বলিয়া! বিবেচনা! করিয়া থাকেন৷ আমাদের দেশীয় লোকে অর্থ 
ব্যয়ে কাতর নহেন। রাজপুরুষেরাও সে বিষন্বে কুতিত নহেন। 
যে যে বিষয়ে তাহাদের প্রবৃত্তি ও আন্ুরক্তি আছে, তাহাতে 
তাহারা সহজ সহ ও লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকেন। অপর 
গাধারণ সকলকে শিক্ষা দান করা আবশ্তক ও নিতান্ত" 
কর্তব্য স্থুপ্রণালী-সিদ্ধ শিক্ষালাভ সকল প্রকার সুখসৌভাগ্যের 
মৃলীভূত এই পবিত্র বিষে অর্থ ব্যয় করা অন্গ্রকার বায় অপে- 
ক্ষায় অধিক ফলদায়ক ) যত প্রকারে মনুষ্যবর্সের উপকার করা 
যাইতে পাৰে, বিস্তাদান সর্বাপেক্ষা অধিক উপকারী 7 পুত্র, কন্ঠ 
ও প্রজাগণের গ্রতি যত প্রকার কর্তব্য কর্ম আছে তাহাদের স্ুচারু- 
রূপ শিক্ষা আঁধনের উপায় করিয়া দেওয়া সর্বাপেক্গা প্রধান 
কর্খ। এই সমস্ত সুনীতি ত্র তাহাদের দৃঢ়তয় হদয়ঙ্গম হইলে 
তাহা সম্পন্ন হওয়া আর অসাধ্য বলিয়! বৌধ্‌ থাকে নাঁ। এই 
সমস্ত শুভকর তত্ডে প্রত্যয় ও প্রবৃত্তি জন্মিলে, তদর্থে অর্থের ও 
অপ্রতুল থাকে না। 
সম্তানগণের ভরণগোষণের উচিত মত উপাধ নির্দাঃণ করিয়া 
দেওয়। জনক জননীর আর এক গুরুতর কর্তব্য কর্মা। এ বিষয়ে 
' মাহা কিছু বক্তব্য আছে, তাহার কিয়দংশ ব্যবসায় শিক্ষার প্রসঙ্ 
' মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। শারীরিক শক্তি ও মানসিক বৃত্তি 
সমুদায়ের সমধিক তেজক্মিতাঁ ও নিয়মানুগত চালনাই যে সুখোৎ- 
পত্তির মূল, এবং সমস্ত বাহ্‌ বন্তই যে সেই জুখোৎপাদনের 
উপযোগী, ইহা বাহু বন্ধ সহিত মানব-গরকৃতির সন্ধিটার" 


5: অফম অধ্যায় । ১৪৫ 


বিষয়ক পুস্তকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইয়াছে । উহাই যদ্দি স্থির সিদ্ধান্ত 
হইল, তবে যে পিতা মাতা! স্বীয় সন্তানের উৎক্ষ্গ্রক্কৃতি উৎপাদন 
করিয়াছেন, শারীরিক-নিয়মান্থযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তাহার শরীর 
সুস্থ রাখিয়াছেন, তাহাকে যথাবিধানে উত্তমরূপ শিক্ষা প্রদান্‌ 
করিয়াছেন, এবং কোন হিতকারী ব্যবসায়ে শিক্ষিত ও স্ুনিপুণ 
করিয়া দিয়াছেন,এবং সে যাবৎ £সই উপজীবিকা অবলম্বনে অসমর্থ 
থাকে,তাবৎ তাহাকে প্রতিপা্গন করয়াছেন, তাহারা সন্তানের 
ভরণপোষণার্থে যথেষ্ট সংস্থান করিয়া দিয়াছেন বলিতে হইবে । 

যে ব্যবসায় অবলম্বন 'কৰিতে হইবে, তাহা রীতিমত শিক্ষা ন! 
করিয়! অর্থোপাঞ্জনের চেষ্টা করা অতিশয় অবিবেচনাঁর কর্ধ। কিন্গ 
এদেশীর লোকের! এ বিষয়ে বিবেচনা করেন না, এবং তন্নিমিত্ত 
| ইচ্ছান্ুরূপ ফল লাভেও সমর্থ হন ন1। তাহারা কোন বিষয়ে শিক্ষিত 
ও স্থুদক্ষ না হইয়! বিধয়কর্খে গ্রবন্ত হন, সুতরাং কৃতকার্ধ্য হইতে 
নাপারির! ঘৎ্পবোনান্তি ক্রেশ পাইয়া থাকেন; যে বাক্তি পোত- 
পরিচালন কর্মে কিছুমাত্র নিপুণ নহে, সে যদি আপনা স্ত্রী, প্র, 
পরিবার সমস্ত সপ্পত্তি এক পোতারূঢ করিয়া স্বয়ং সেই পোত- 
চালনার তার গ্রহণ পূর্বক সমুদ্র-গ্রবাহে ছাঁড়িরা দেয়, অথচ্ঠ 
বদি (কান নির্দিষ্ট স্কানে গমন করা “তাহা লক্ষা ও উদ্দেগ্ত ন। 
থাকে, তাহা হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত ব্যতিরেকে আর কি বল! 
ঘাইতে পারে ? সেইরূপ, যাহারা আপন জীবনের উদ্দেগ্ত ও 
কর্তব্য অব্ধারণ না করিরা)এবং কোন নির্দিষ্ট বাবসায়ে শিক্ষিত 
ন। হইয়া, সংসার-সমুদ্রে সম্তরণ করে, তাহাদিগকে অজ্ঞ ও. 
অব্বস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়। অনেকানেক অধম 
পুরুষ পদলাভের প্রত্যাশায় পথ পর্যটন ও উপায়ান্বেষণ 
করেন বটে, কিন্তু আপনারা কোন্‌ পদের উপযুক্ত ও কোন্‌ 


রি ১৩ 
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কর্খে সুশিক্ষিত তাহা ভ্রমেও একবার বিবেচনা, করেন না । 
করুণা-নিধান বিশ্ব বিধাঁনকর্ডী আমাদিগকে ফে সমস্ত মানসিক 
শক্তি প্রদান করিয়াছেন এবং বাহ বন্ত সমুদার়কে তাহার সহি 
যেরূপ সম্বন্ধ করিয়া স্থষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে জনসমাতঙ্গর অবস্থা! 
বিবেচন। করিয়া, আপনার শক্তির ও প্রবৃত্তির অনুরূপ ব্যবসায়ে 
স্থশিক্ষিত হইয়া, সংসারবন্ত্ে পদার্পন করিলে, কৃতকার্ষা হওয়] 
যায়) তাহার, সন্দেহ, নাই। পরনেশবক্জ সৌভাগ্য-সাধনার্থে বে 
সমস্ত শুভকর নিরুম সংস্থাপন করিফ়াছেন। তাহা! অবগত হইয়া 
'ও তরন্থ্যায়ী উপজীবিকা অবলম্বন কৰি তৎসংক্রান্ত কন সমুদার 
সুচারুরূপে, সম্পন্ন করিতে পারিলে, এক্ষণকার অদূরদশী লোক- 
দিগের স্তায় অন্নবস্ত্াভাবে ক্লেশ পাওয়া! কোন ক্রমেই সম্তাবিত 
নহে। সংসার-বূপ মঙ্তাপিন্ধুর নানা দিকে: নানাপ্রকাঁর প্রধল। 
প্রবাহ দেখিতে পাঁওয়ী যায় বটে, কিন্তু তাঙার একটা প্রবাহও 
নির্দিষ্ট নিয়ম অতিভ্রম করিয়া চলে নাঁ। বাহার হে গ্রদেশে গমন 
করা আবশ্যক) তিনি সেই দিকের আোত অবলম্কন করি) চলিলে, 
দি স্থানে উত্তীর্ণ হইবেন, তাহার সন্দেহ নাই । কি বণিক, 
কি শিল্পকর, কি চিকিৎর়ক, কি অন্য উৎকৃষ্ট বাকসায়ী মর্ধ্যাদাপন্ত 
বাক্তি সকলেরই কাঁধ্য জনসমাজে সকল সময়ে আবশ্ক “ইয়া 
গাঁকে। নৈপুণা, স্সায়পর্তা ও সাঁবধানভা সহকারে শ স্থ বর্ম 
সম্পাদন করিতে পারিলেই চরিতার্থ হওয়া বায়। এই পরম- 
কল্যাণ-কর প্ররুষ্ট তত্ব তরুণ বয়স্ক, ব্যক্তিদিগেক্র হাদয়ঙ্ষম করিয়া 
দেওস উচিত্ত এবং ফেরূপ কার্ষা-কার” প্রবাহ দ্বারা এই শুভ 
ফলের উতৎপ্ভি হয়, তাহাদিগকে ত্াহাও উপদেশ দেওয়। 
বিবেছু। ৫ 

সন্ভরর্দিগেক্ তরুণ পোষণের উপায় অবধারণ করিরা দেওয়! 
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যে পিতা! মাভার কর্তব্য, এবিষয়ের বিবর্ণ কর! গেল। এক্ষনে ৫ 
অক্ঙ্গাধীন দায়াধিকলের বিষয় কিঞ্চিং না লিখিলে, এ প্রস্তাব 
অসম্পূর্ন থাঁকে। কিন্তু ধন্দ্নীতি-সংক্কাঞ্ধ পুগুকের মধ্যে এ 
গ্রন্তাবের বিস্তারিত বিবহব করাও সঙ্গত বোধ হর না। ইহার 
সবিস্তন বৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, এক খানি শ্বতত প্রস্থ হইয়া! উঠে। 
অন্ত এব, মন্তানের প্রতি পিতা মাতার অন্তান্ত কর্তবা কর্ধের হার 
ইহাও বে এক কর্তব্য কন, এই সাত্রলিখিত্বা নিরম্ত হওয়া নাই 
ছে । যদি পরলোক বাত্র। কালে সমস্ত লম্পন্তি অবশ্যই পবি- 
ত্যাগ করিতে হয়, এবং বদি কোন না কোন ব্যক্তি অবশ্ঠই 
তাহাক শ্বত্াবধিকারা হইবে তাহার সন্দেহ নাই, তবে সেই সম্পর্তি 
কাহার হস্তে সমর্পণ করিনা যাওয়া উচিত তাহা বিবেচনা কর! 
কর্তবা। পর্বের আমাদিগকে বে স্বঙ্গাবসিন্ধ অপত্যঙ্গেহ প্রদান 
করিক্বাছেন, তদনুমারে সন্তানদিগকে দান করিয়া ষাওয়া। সকলের 
যুক্তিদিক্ী বোধ হয । বিশেষতঃ যে নকল সন্তান সাষান্থপ্রকার 
অবস্থার অবস্থিত থাকে, তাহাদের প্রতি এইরূপ অনুকৃল্প ব্যবহার 
কর| বে কর্তব্য হহাতে আর মন্দেছ নাই) কারন জনক জননী 
যাহাদিগকে জীবৰনপথে অবতীর্ণ করিয়।ছেন, তাহাদিগকে সাধ্যান্তু- 
সারে সুখন্বস্থন্দে রাখিবার চেষ্টা করা তাহাদের সর্বতোভাবে 
কন্তব্য। যদিও সকলকে সমান অংশ প্রদান করাই বিধের, 
তথাপি স্ক্লবিশেষ়ে ইতরবিনেষ করা অবিহিত বোধ হয় না । 
দস্তানদিগের মধো যাহারা স্বকার প্রকৃতি দোষে বা শিক্ষা-দোষে 

মখব| অগ্ত কোন কারণে আপনাদের নির্বতি করিতে না পারে, 
তাহাদের বিষয় বিশেষ বিবেচন| কর! কর্তবয। ষেমন অপর লোকের 
[ধ্যে উপায়-ৰিহীন দীন ব্যক্কিদিগকে সমধিক দয়া করা কর্তব্য, 
মইন্প অনিব্বি্ অক্ষঘ সন্তানদিগের ভরণপোষণার্থে কোন 


১৪৮ . ধর্শনীতি। 


প্রকাঁর স্থিত করিয়া দেওয়া অধিক আবগ্তক। ফলতঃ দায়াদি- 
বিভাগ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশের যাদৃশ ভিন্ন ভিন্ন রীতি প্রচল্তি 
আছে এবং নানা জাতির বিধয় সংক্রান্ত ব্যবস্থা ও ব্যবহারের 
পরম্পর যাদৃশ বিভিন্নত! দেখিতে পাওয়া যার তাহাতে এক্ষণে এ 
বিষয়ে সকল দেশে একরূপ নিয়ম প্রচলিত হওয়া কোন রূপেই 
সম্ভবিত নহে। কিন্তু সেই সমুদায় রীতি ক্রমে ক্রমে সংশোধন 
করি৷ প্রাকৃতিক নিয়মের অনুগত করা কর্তৃব্য। 
কোন কোন দেশে কেবল জ্জোষ্ঠ পুত্রই পৈতৃক ধনের অধি- 
কারী হইয়া! থাকে, কিন্তু এ বাবহাঁর সাধু ব্যবহার নহে। এক 
পৃজ্রকে সর্ধন্ব দান করিয়া অন্ত সকলকে বঞ্চিত করা কোন মতেই 
ন্যায্য নহে। কেহ কেহ এই স্থায় বিরুদ্ধ রীতির অনুকূল পক্ষে 
এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন ঘে, এ সকল দেশে জো 
পুত্র পৈতৃক পদ ও উপাধি প্রাপ্ত হন্ন, তাহার সেই পদ ও উপাধি 
সংক্রান্ত সন্্রম ব্ক্ষার্থে অধিক ব্যয় আবশ্তুক করে স্ৃতষ়্াং তাহাকে 
পৈতৃক ধনে অধিকারী করিতে হয়। কিন্ত তাহাদের এ খুক্তিব্ 
" মূলেই দোষ রহিয়াছে। বংশনর্য্যাদা | অর্থাৎ বংশপরম্পরাগ 
মান ও উপাধি প্রাপ্তি যে ন্ায়বিরুদ্ধ ও অনিষ্টকর, ইহা 
বাহ বস্তর সহিত মানব গ্রক্কাতির সন্বন্ধ-বিচ র-বিষয়ক পুস্তকে 
স্পষ্ট প্রদর্শিত হইয়াছে বংশমর্্যাদাই যদি বিহিত ন! হইল, 
তন্সিবন্ধন সর্বপ্রকার আচার ব্যবহারও অবৈধ বলিয়া স্বীকার 
' করিতে হয় তাহার সন্দেহ নাই। 
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সন্তানের শ্রতি পিতা মাতার যেরূপ বাবহাঁর করা কর্তব্য * 
ভাহা! একগ্রকার প্রদর্শিত হইরাছে। এক্ষণে পিতা যাতার সহিত 
মন্তানের কিরূপ বাবহাঁর কর! বিধের তাহার বিবরণ কর! বাই- 
তেছে। ভিণি ভীহাদের সন্গিবানে যত উপকার প্রাপ্ত হন, 
ততই ছুপ্পরিশে(ধ্য খশ-পাশে বন্ধ হইতে থাকেন | ষদিও সে খণ 
নিঃশেবে পরিশোধ করা কোন ক্রমেই সন্তাবিত নহে, তথাপি 
সাধ্যানরসারে চেষ্টা কর। সব্ধতোভাবে কর্তবা। আগরা যে পরমা; 
রাধা ভক্তিভাজন জনক জননী হইতে জীবন প্রাপ্ত হই, এবং 
ধাহারা আমাদের লালন পালন ও সর্ঝপ্রকার কল্যাণ বদ্ধনার্থ 
প্রাণপণে বত করেন ও বেূপে হউক) আমাদের সুথস্বচ্ছন্দতা 
সাধন করিছে পারিলেই পরম প্রীতি লাভ করেন, তাহাদের প্রতি 
ভক্তি শ্রন্ধ! প্রকাশ কর! ও যখাশক্তি তাহানের প্রতাপকার করা 
কর্তব্য ইহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অদ্িক আয়াস আবগ্ঠক 
করে না। 

পরনারাধ্য পিতা মহাঁশক় স্বীত্ন সন্ত।নদিগকে শিক্ষিত,বিনীত ও 
সম্প্তিশালী করিবার নিমিত্ত সাধাম 5 চেষ্টা করেন। তাহারা! 
নুণিক্ষিত ও সচ্চরিত্র হইলে, তিনি আপনারে কৃতার্থ বোধ 

'কুরেন। তাহারা কৃতী ও স্থথী ও যশস্বী হইলেই, তিনি পরম 


১৫5. ধন্বনীতি। 
পারতোক় প্রাপ্ত হন। অন্যের মুখে স্বীয় পুন্ধের খ্যাতিবা 
শ্রবণ করিলে তাহার অন্তঃকরণ আহ্লাদে নৃত্য করিতে থাকে 
স্নেহের কি আশ্চর্য্য মধুরময় ভাব ! যাহারা, অন্যকে আপন অপেক্ষা 
অধিকতর বিদ্বান, যশশ্বী ও ধনশালী দেখিলে বিদ্বেষ প্রকাশ করে 
তাহারাঁও আপনার অপেক্ষায় আপন পুত্রের ধন, মান, বিগ্য1 ও 
যশঃ অধিক দেখিলে অতান্ত আহলাদিত হয়। 

প্রতাক্ষ দেবতা-শ্বরূপ! ম্নেহময়ী জননী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম 

+ সম্ভানের শুভসাধনার্থে বাদৃশ যন্ত প্রকাশ ও ক্লেশ স্বীকার করেন, 

তাহা স্মরণ হইলে কোন্‌ বাক্তির অন্তঃকরণে ভক্তিরস প্রন্ষটিত, 
নরন-যুগলে অশ্রজল্‌ বিগলিত ও পর্ব শরীর রোমঞ্িিত না হয়| 
মাতা আমাদের হুঃখের সমু ছুঃখ ভোগ করেন) বিপদের সময় 
বিপদ ভোগ করেন, এবং রোগের সময় বোগীর হায় ব্যবহার 
করিয়। থাকেন। দুগ্ধ পোষা শিশু সন্তান পীড়িত হইলে, তদীয় 
জননীকে যে গীড়িতবৎ বাবহার করিতে হয় ইহ! কাহার অবিদিত 

আছে? তিনি সন্তানের কি না করিয়। থাকেন ? স্বকীয় শরীর- 
নিঃস্থত স্তন্ত দান দ্বাসা তাহার শরীর পোষণ করেন ' এবং 
অভাধশ্চর্য্য অনির্মচনীয় মধুময় শ্নেহ সঞ্চার দ্বারা তাহার সুখ ও স্বাস্থ্য 
সংবদ্দন করেন। তিনি সন্তানের কল্াণা্্থ যথার্থই জীঙ্কন সম- 
পন করিতে পারেন । আমাদের সর্বশরীর তীহার অসামান্ত 
কারণ্য প্রকাশ করিতেছে । এই দেহের প্রত্যেক শোণিত-বিন্দু 
তীহার নিরুপম ম্মেহ পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এবূপ 
অসামান্ঠ ম্েহময় ভাব ও এপ্রকার নিতান্ত স্বার্থশূন্ঠ প্রগাঢ় গ্রীতির 
ৃান্ত পৃথিবীতে আর কোথাও নাই। 

ধাস্তারা আমাদের, এতাদৃশ শুভাকাজ্ষী, তীহাদের প্রতি 

কিন্প ব্যবহার করা কর্তব্য, তাহা কি কথায় বলিয়৷ শেষ করা! ' 


৫ রা নধম অধ্যায় । ১৫5. 


যায়? যাহার মন ম্বভাবত; ধর্ম পথে অন্থবাগী, দয়া ও ভক্তিতে 
পাঁরপূর্ণ, সেই তাহা অনুভব করিতে পারে। তাদের ছুঃখ দূরী- 
করণ ও সখ সংবর্দন করিতে পারিলেই আমাদের জীবন সার্থক 
হয়। কায়মনোনাকো তাহাদের আজ্ঞাবহ থাকা ও অকৃত্রিম 
ভক্তি প্রকাশ পূর্বক সাধ্যানুসারে তাহাদের প্রত্যুপকার কর! 
কর্তব্য। তাহাদের প্রতি আমাদের যাবতীয় কর্তব্য কর্ম নিরূপিত 
আছে, সমুদায়ই এ ছুই সংক্ষিপ্ত নীতিস্ত্রের অন্তভূতি রহিয়াছে। 
শিশু সকলে স্বকীয় শুভাশুড় কিছুই জানিতে পারে না, অ 
এব, তাহাদিগকে অন্তভাবে জনক জননীর বশবন্ী থাকি রি 
আজ্ঞানুঘায়ী কার্য করিতে হয়। তীহারা শিশুসন্তানদিগকে যাহা 
কিছু অনুমতি করেন, সনুদায়ই তাহাদের শুভাভিপ্রায়ে 
সক্কলিত। থাঁহারা তাহাদের সুখে সুখী ও তাহাদের দুঃখে 
দুঃখী, তাহার। তাহাদের বত কল্যাণ চিন্তা করেন, ভূমগুলে 
অন্ত ব্যক্তি তাহার শতাংশের এক অংশও করে না। এই পিরম- 
গুভদারক তত্ব শিশুগণের যত হৃদয়ঙ্গন করিয়া দিতে পারা! খায়, 
ততই মঙ্গল, ততই তাহারা পিতা! মাতার আজ্ঞ। পরিপালন কর 
সুখের বিষয় বোধ কাঁরিয়া তদন্ুযায়ী বাৰহার কৰিতে প্রবৃত্ত হয়। 
অনেকানেক বালককে ক্রমে ত্রনে পিতা মাতার অবাধ্য 
হইতে দেখা খায় বটে, কিন্তু বিবেচনা করিয়। দেখিলে বোধ হয়, 
পিতা মাতার অনুকম্পা, অভিজ্ঞতা ও স্নেহ-প্রবৃত্তির অল্পতা ইহার 
এক প্রধান কারণ। তাহার! পিতা বা মাতা বলিয়া জানিলেই 
যে তাহার বশীভূত হয় এমন নহে। জনক জননীর প্রবল বুদ্ধি, 
প্রচুর জ্ঞান ও সন্তানের গুভোন্নতি সাধনার্থ একান্ত যত্ব না' 
দেখিলে, তাহার ভক্তি শ্রদ্ধার উদয় হয় না। কোন ব্যক্তিকে 
*বিস্বাদ বস্ত্র অ্শ্বাদ বোধ কব্িত আাদশা 'কিটিনল এস এগ 


ঞ 
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পপ বিপপপ। 


তাহা কোন, মতেই বুস্থাদ বলিয় তীর করিতে পারে হী 


সেইন্সপ যে বাক্কির সন্চেজ বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্মপ্রবৃত্তির কাধ্য 
না দেখা যায়, তাহার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার সঞ্চার হয় না। শিশু- 
গণের সমক্ষে লদ্‌্গুণ ও মদ্বাবহার প্রদশন না করিয়া তাহাদিগকে 
কেবল তিৰস্কার কৰিলে বরং বিপরীত ফলেরই উৎপত্তি, হয়। 
ধাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার ও কর্কশ কথা প্রয্বোগ কৰা যায়, 
তদ্দার তাহার ধর্ম প্রবৃত্তির উদয় হওয়া দুরে থাকুক, জিথাংসা 


১ 


_ প্রতিবিধিৎসা, আত্মাদর এই সুমন্ত নিকৃষ্ট প্রাবৃত্তিই উদ্েজিত 


হইয়া উঠে। বিষাক্ত শর-বিদ্ধ করিত কি কাহারও শরীর সুস্থ 
করা ধান? ন! ম্বতাহতি প্রদান কৰিলে প্রদীপু অনল শীতল 
হয়? নিশ্ববৃক্ষ রোপণ করিষা রসপূৃরিত অমৃত ফল লাভের 
প্রত্যাশ। কর। জার তিরস্কার ও শান্তি গ্রদান দ্বারা বালকগণের 
শস্ধাম্পদ ও গ্রীতিভাজন হইবার আশা করা উভয়ই তুলা, উভয়ই 
নি. তাস্ত নিক্ষল হয়। তাহাদের প্রেসাম্পদ ও ভক্তিভাক্গন হইতে 
হইলে তাহাদের নিকট আপনারজ্ঞান ও ধর্ম প্রদর্শন করিতে 


হয়। যদি কোন ব্যক্তি বালকগণের সনীপে স্ুবিজ্ঞতা ও সদাঁ- 


চরণ দ্বারা আপনার এরূপ মনোহর শ্বঙ্জাব প্রকাশ করতে. 
পারেন বে, তাহা দেখিলে স্বভাবতই ভক্তি ও গ্রীতির উদ হয় 
এবং যদি তন্বার। তাহাকে জ্ঞানাপন্ন ও ধন্মপরারণ বণির! ভাহা- 
দের হৃংপ্রতায় জন্মে, তাহা হইলে, 'যদিও নিতান্ত অধম বাল- 


কেরা তাহার সমাক্‌ বশতাপন্ন না হয়, কিন্ধু উত্তম ও মধাম 
বালকের! তাহার প্রতি ভক্তি শ্রন্ধ। প্রকাশ পুর্বক তাহার বশবত্তী 
' হইবে তাহার সন্দেহ নাই। যেমন স্থুশীতল চন্দন লেপন করিলে 


শরার সুশীতল হয়) সেইরূপ সুধানয়ী ধর্ম-প্রবৃতির সংস্পর্শে ধর্ম 
প্রবৃতির সঞ্চার হয়। 


নবম অধ্যায়। চি ১৫৩. 


, কোন কোন বালকের ধর্মগরবৃত্ি এরপ ছর্বাল ও নিকষ 
গ্রবৃতি এতাদৃশ গ্রবল যে, তাহারা কোন মতেই বিনীত ও বশ. 
ব্তী হয় না। কিন্তু তাহারা সহজে বণীভূত হয় না বলিয়া 
তাহাদের চরিত্র সংশোধনের আশা একবারে পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য নহে, সর্ধ প্রধদ্ধে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। নিকৃষ্ট 
প্রবৃত্তির এতাদৃশ প্রবলতাকে এক প্রকার রোগ বলিয়া নির্দেশ 
করা যাইতে পারে।. যেমন শরীরস্থ শোণিত-প্রবাহের অতিমাত্র 
প্রবলতা হইয়া জররোগের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ অতি তেজশ্বিনী 
নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অতিমাত্র উত্তেজিত হইয়া! দ্ুশ্চরিত্ররূপ 
মহারোগ উৎপাদন কৰে। পাপরূপ পীড়ায় পীড়িত বালক- 
* দিগকে এক শ্বতন্ত্র স্থানে রাখিয়া চিকিৎসা! করা কর্তব্য। যে 
স্থানে লোভের সামগ্রী ও অন্য অন্য নিকষ প্রবৃত্তির বিষয় উপস্থিত 
ন৷ থাকে, সেই স্থানে তাহাদিগকে স্থাপিত করা উচিত। তাহা- 
দিগের ব্যবহারের প্রতি সতত দৃষ্টি রাখিবার ও তাহাদের উপর 
সর্বদা অধানক্ষতা করিবার নিমিত্ত এক এক জন শিক্ষক নিধুক্ত 
রাখা আবশ্তক। তাহাদের যে সমস্ত ধর্ম প্রবৃত্ি তুর্বল, তাহ! 
সবল করিবার নিগিত্ত নানামত উপদেশ প্রদান করা কর্তৃবা, 
এবং যাহাতে সেই লকল বুত্তি ম্ব শ্ব বিষয় পাইয়া পরিচালিত 
হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বিধেয়। আপন 
আপন সন্তানদিগের চরিত্রশোধনার্থ এ গ্রকার উপায় করা 
অনেকের পক্ষে স্ুুসাধ্য নহে, অতএব এই বহুকল্যাণকর বিষয় 
সম্পাদনার্থে সাধারণ বিগ্যালয়ের হ্যায় এক এক সাধারণ স্থান 
নিরূপণ করা কর্তব্য । অধম বালকের! তথায় অবস্থিতি করিয়া 
বিনীত ও শিক্ষিত হইলে, কালক্রমে শুন্ধচরিত হইয়! সুখ শ্বচ্ছন্দে 
কালষাপন করিতে সমর্থ হয়। এরূপ উপায় দ্বারাও যাহারা 


১৫৪ খর্নীতি 1. 


শাহগত ও. ০, না! হয়, ভাহাবের পরিত্রাণ প্রাপ্তির 
আর অন্ত উপায় নাই |). | 

যদি পিতা মাতা সন্তানের শারীরিক ও  খানমিক ্রন্কৃতি 
অব্গত হইতে পারেন, এবং অবগত হইয়া উচিত ব্যবস্থা করিয়া 
দেন, তাহা হইলে, বালকের! এক্ষণকার অপেক্ষায় অনেক বাধ্য 
হব তাহার সন্দেহ নাই। করুণাময় পরমেশ্বর শিশুগণের শুভা- 
ভিপ্রায়ে তাহাদের কোন কোন বৃত্তিকে এভাদূশ তেজস্থিনী 
করিয়! দিরাছেন যে, তাহা চরিতার্থ করিবার নিখিত্ত তাহারা 
সর্বদ। অস্থির থাকে। তৎসমুদায় সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিলে 
তাহারা ক্ষু। বিষঞ ও বিরক্ত হর, এবং তন্ধার! ক্রমে ক্রমে 
তাহাদের অবাধা হইবার সথত্রপাত হইতে খাকে। তাহারা গন 
ধাবন, কৃন্নন করিবার নিশিত্ত সতত ব্যন্ত। শারীর বিধান বেভ্ত! 
পগুতেরাও বিচার করিয়া দেখিয়াছেন, পুনঃ পুনঃ অঙ্গ পরি- 
চালন করা শিশুগণের পক্ষে বিশে আবন্তক। তাহারা শরীর 
সঞ্চালন করিস্জা আহলাদিত হইবে এবং আহলাদিত হইয়া বল 
"ও স্বাস্থা লাভ করিৰে এই অভিপ্রায়ে পৰুম পিতা পরমেশ্বর 
তাহাদিগকে অঙ্গচালনা বিষরে ছুঙ্জেম প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া- 
ছেন। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষর ! অনেকে এ কলাবঘদী 
প্রবৃত্তির প্রক্কৃত প্ররোজন অব্গত না থাকাতে, বালকগণকে 
অঙ্গ চালন! করিতে নিষেধ করেন, এবং তাহারা চালনা! কৰিলে 
(তিরস্কার ও প্রহার করিয়া থাকেন । ইহাতে তাহাদের সুখ ও 
স্বাস্তোর ব্যাঘাত হইয়া অসন্তোষ ও বিরক্তির উৎপত্তি হয়। 

যে কোন ব্যাপার দ্বার! নিকট প্রবৃত্তি বলবতী হয়, তাহাই 
তাহাদের অবাধ্য হইবার বলবৎ হেতু হইয়া উঠে। কোন 
অদ্াবধান বালক দৈবাৎ ভূমিতে পতিত হইয়া আহত হইলে, 


রা 


নব অধ্যায়। ১৫৫. 


অনেকে তাহার সম্বোষসাধনের দিম সেই ভূমির উপর পা. 


খাত করে। ইহাতে তাহার উপকার হওয়া দূরে থাকুক, প্রতাহ 


তাহার জিথাংসা ও আত্মাদর এই তুই নিরষটপ্রবৃত্তি চিতা 
হইয়া গ্রবলা হইয়া থাকে। ধদি সে স্থলে এরপ ঘুক্তিবিরু্ধ 
বাবহার না৷ করিয়া সেই শিশুকে তাহার পতনের কারণ বিশেষ- 
রূপে অবগত করান বায, এবং ভবিষ্যতে এ বিষয়ে সাবধান 
হইতে উপদেশ দেওয়া যায়, তাহা 1 হইলে অনেক উপকার দর্শে 
তাহার সন্দেহ নাই। অর্থাৎ বালকের সাবধানতা, শিক্ষা ও 
সতর্কতা] বুদ্ধি হয়, বৃদ্ধি পরিচালন করা অভ্যাস পায়, এবং 
ভবিষ্যাতে এরূপ ছ্র্থটনার অনেক নিবারণ হয়। সুতিরাঁং বলিতে 
হয়, করুণামর পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে এরপ স্থলে ছুংখ নিয়োজন 


করিয়াছেন, তাা সম্পন্ন হয়। লোকে এ সকল বিষয়ে বিশেষ 


বিবেচনা না করিয়া শিশুগণের নিক প্রবৃত্তি ক্রমশঃ প্রবল 
করিয়া দেয়, সুতরাং তাহারা উত্তধোত্তর অবিনীত ও অবাধা 
ইয়া! উঠে। কিন্তু যদি তাহারা পরম্পর সমঞ্জসীভূত ধর্ম্ানুকুল 
মনোবৃত্তি সকল প্রাপ্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং পিতা! মাতা 
তাহাদিগকে উচিতমত শিক্ষিত ও বিনীত করিয়া, তাহাদের 
কোনপ্রকার উপজীবিক। অবধারণ করিয়া! দেন, তাহা হইলে 
তাহারা কথনই তাহাদের নিকট অরুতজ্ঞ হয় না, এনং জনক 
জননীর প্রতি থে সমস্ত কর্তবা কর্থ নিরপিত আছে, তাহা 
সাধন কবিতেও অবহেলা করে না। 

সকল অবস্থাতেই পরমারাধা প্রিতা মাতার আজ্ঞাবহ থাকা: 
সন্তানের পক্ষে অবশ বিধেয় তাহার সনোহ লাই ) কিন্ত স্থল- 
ভেদে ইহার কিছু কিছু ইতরবিশেষ হইতে পারে। শিশুগণ 
মুনসৎ বিবেছনায় অসমর্থ, অতএব ভাল মন্দ বিচার না! করিয়। 
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পিচা মাতার নিতান্ত অনুগত হইয়া চলাই তাহাদের পক্ষে 
আবন্তক। কিন্তু খন মনুষ্য বু্ধিবৃত্তি উন্নত ও পরিপক্ক হইয়ন 
কর্তব্যাকর্তব্য বিচারে পারদর্শিনী হয়, তখন আর নিতান্ত অন্ধবর্থ 
অন্দীয় আদেশের অনুগামী হইয়া চল। বিধেয় নহে। যদি 
পিতা মাতার কোন ম্বাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে কিছু কষ্ট 
্বীকার করিতে হয়, অথবা কোন সম্ভাবিত সুখের বাধাত জন্মে, 
তাহা অবশ্ত কর্থবা। কিন্তু বদি কোন বিষয়ে তাহাদের অনু- 
রোধ রক্ষা করিতে হইলে, ধর্মবিরুদ্ধ কার্যোর অনুষ্ঠান করিতে 
হয়, তাহা কোন প্রুমেই কর্তবা নহে । পিতা মাতার অনুমতি 
পালন কর! কর্তন্য বটে, কিন্ধ পরম পিতা! পরমেশ্বরের আজ্ঞা 
প্রতিপালন করা তদপেক্ষায় গুরুতর কর্তবা কর্মু। যদি কাহারও 
পিতা বা মাতা তাহাকে চৌর্ধা, প্রতাব্বণী, মিথাকগনাদি পাপ 
কর্মা করিতে আদেশ করেন, তাহা গ্রতিপালন করা কোন 
রূপেই শেয়স্কর নহে। তীহাদের নিকট রুতজ্ঞ থাকা, তাঁহাদের 
গ্রতি ভক্তি শ্রন্ধ। গ্রকাশ করা, তাহাদিগকে প্রতিপালন করা 
এবং সাধ্যানুসারে সুখী ও সন্থষ্ট বাখিতে চেষ্টা করা সর্বাভো- 
ভাবে বিধেঘ) কিন্তু তাহাদের অন্ুরোদে পরমেশ্বর-গ্রতিষ্টিত পরম- 
কল্যাণকর নিয়ম সনুদায়ের বিরুদ্ধ কার্য করা শ্রেষর বলিয়া 
কোন রূপেই উল্লেখ করা যায় না। ইতিপূর্বে উক্ত তইয়াছে। 
মুদি পিত) মাতার কোন আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইলে 
সন্তানকে কষ্ট শ্বীকার করিতে হয, তবে তিনি অবগ্ত তাহা 
করিবেন। কিন্তু যর্দি তাহারা আপনাদের অবিবেচনা দোষে 
তাহাকে অনর্থক ছুঃসহ দুঃখসাগরে মগ্ন হইতে কহেন, ভাহা 
হইলে তাহাকে যে অবশ্ঠই সে আজ্ঞা পালন করিতে হইবে 
এ কথা কোন মতেই যুক্তিষিন্ক বোধ হয় না। কিন্তু এতাদৃশ 


পে 


নবম অধ্যায়। ১৫৭ 
স্থলে তাহাদের কোন্‌ কোন্‌ আজ্া পালন করা আবশ্তাক ও 
কোন্‌ কোন্‌ আজ্ঞা লঙ্ঘন করা! বিধের তাহাও নির্ধারিত 
লিখিত হইতে পারে ন।। তাহা! নিরূপণ কর! তাহাদের স্নেহ 
গ অনুকম্পা এবং তাহাদের আজ্ঞাপালন-জনিন কষ্টের পত্সি- 
মাণের উপর সম্যক নির্ভর করে। তবে সংশয়স্থলে সাঁত্বিক- 
ভাবাপন্ন ধর্শণীল সন্তান আপনার সৃখোত্পত্তি অপেক্ষা পরম 
পূজনীয় পিত| মাতার সন্তোৌষনাধনে অধিক মনোযোগী হইবেন 
তাহার সন্দেহ নাই। 

কারমনোবাক্যে পিতা মাতার আজ্ঞান্ৃবর্তী থাকা এবং 
অকৃত্রিম ভক্তি প্রকাশ পূর্বক সাধ্যান্গসারে তাহাদের প্রত্যুপকার 
করা সপ্তানদিগের পক্ষে অবশ্ঠ-কর্তব্য এ বিষয় প্রতিপন্ন হইল। 
ভাহাদের কিরূপ আজ্ঞাবহ থাকিতে হয়, তদ্বিষয়ের বিবরণ করা! 
গিয়াছে। তীহাদের কিরূপ প্রত্যুপকার করিতে হয়, তাহা 
এক্ষণে লিখিত হইতেছে । 

পরমারাধ্য পিতা মাতা সন্তানের যাদৃশ শুভকারী, ভূমণ্ডলে 
অন্ত কোন বাক্তি তাদৃশ নহে। আমরা অন্য লোকের নিকট 
যন উপকার প্রাপ্ত হই, তাহাও তাহাদের যত্ব সাঁপেক্ষ। তাহারা 
অশ্ষগ্রকার ক্লেশ শ্বীকার করিয়া আমাদিগকে জীবিত ও সুস্থ ন! 
রাখিলে আমরা অন্ত কর্তৃক প্রদত্ত সুখ সম্ভোগ করিতে সমর্থ 
হইতাম না। তাহারা অনুকম্পা পুরঃদর্ন আমাদিগকে শিক্ষিত 
ও বিনীত না করিলে আমরা অন্য সদীপে ধন, মান ও যশ উপা- 
জন করিতে সক্ষম হইতাম না। আগাদিগকে শৈশবকালে রক্ষা 
করিয়! বালাবস্থাতে অবতীর্ণ করিতে স্কাহাদিগকে কত ক্রেশ 
শ্ব'কার করিতে এবং কত উৎকণ্ঠা ও কত যাতনাই সহা করিতে 
হইয়াছে ॥ এবং সুচঞ্চল বাল্য ম্বভীবকে অপেক্ষাক্কত বৈচক্ষণ্য, 


১৫৮ ধন্মনীতি। 


সংঘুক্ত যৌবন.দশায় পরিণত করিতেই বা কত যত্বকত বার 
অঙ্গীকার করিতে হইয়াছে । ধাহারা আমাদের একান্ত শা. 
কাজ্ষী ও আমাদের উপকারার্থে যপরোনাস্তি ক্রেশ ্বীকার ও 
স্থল বিশেষে প্রাণ পর্যান্ত সমর্পণ করিতে উদ্ভযত, তাহারা যদি 
কদাচিৎ আমাদিগকে নিশ্রয়োজন তিরস্কার করেন, অথবা শক্তি. 
সত্বেও কোন বিষয়ে আনাদিগের সুখ শ্বচ্ছন্দত! সম্পাদন করিতে 
বিরত হইয়। থাকেন, তাহা কোন মতেই ধর্তব্য নহে। যেগন 
গুণগ্রাহী স্থুরসপ্ত সৎকবিগণ, স্ুধাময় পূর্ণচন্দের পরম 
রমণীয় অনির্ধচনীত্ব শোভার বর্ণনা! করিতে প্রবৃত্ত হইরা তদীয় 
কলস্কসমূহ একেবারেই অগ্রাহ করেন, সেইরূপ পরম-ভক্তি-ভাজন 
জনক জননীর জতুলা শ্সেহ ও নিব্ূপম অন্ুকম্পা বিবেচনা করিলে 
উল্লিখিতরূপ কোন প্রকার কর্কশ বাবহার দোষ-পধায় মধ্যে 
ধর্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। তীঁভাদের অত্যাশ্চর্যা অপত্যন্েত 
শ্রবণ হইলে, অন্তঃকরণে ভক্তি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা-রস একেবারে 
উচ্ছৃসিত রি উঠে। আমরা তাহাদের সহিত একত্রই বাস 
করি, অথবা ভেঙুবিশেষের বশবন্ত। হইরা শ্বতন্ব শ্বতন্থই অবস্থিতি 
কবি, রি দুঃখ নিবারণ এবং স্থ সন্তোষ সাধনার্থ সর্ব 
্রযান্্রে চেষ্টা করা কর্তব্য। পরম পুঁজনীয় জনক জনন'দ ক্রেশ 
থাকিতে, আপনারা সুখ শ্বচ্ছন্দে নিত্য নিতা অন্ন পান ছণ করা 
অপেক্ষার, বিষপান করাই শেরঃ। যদি এক সময়ে সন্তান ও 
পিতা মাতা উভয়েরই অপ্রতুল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, আদৌ 
পিতা মাতার অপ্রতুল পরিহারের বিষধর বিবেচনা করা সন্তানের 
পক্ষে সর্ধভোভাবে কর্তব্য । বিশেষতঃ তাহাদের বার্ধক্যকাল 
সন্তানেন্ন আস্ব! ও যন্ত্র প্রকাশের প্রধান মময়। € সময়ে তাহা" 
দের সেবা গুশৰ! করিতে পারিলে, সন্তানদিগের জন্মগ্রহণ করা 


নবম অধ্যায়। ১৫৯ 


সার্থক হয়। জরাগ্রস্ত হইলে, মনুষ্য স্বভাবতই উগ্র হইয়া উঠেন, 
অত্যন্ন অক্ৃত-সঙ্কল্প ব্রি দেখিলেও তিরস্কার করিতে থাকেন, 
এবং এরূপ অব্যবস্থিভ হন, যে পূর্বান্ধে যে বিষয় তাহার অত্যন্ত 
মনোগত হইয়াছিল, অপরাহে তাহা অতি নিন্দনীয় ও নিতান্ত 
পিগ্য়োজন বলিয়া অগ্রাহ্হ করেন। বুদ্ধ পিতা দাতার এই 
সমস্ত দোষ অল্লান বদনে অক্ষ মনে মার্জনা করা কর্তব্য । 
যাহার প্রতি ষথার্থ প্রীতি থাকে তাহার নিমিত্ত অপরিসীম ক্রেশ 
দ্বীকার করিতে পারা যায় । পিতা মাত েমন সন্তানকে নিতান্ত 
ভালবাসেন বলিয়া, তাহার নিমিত্ত নানাপ্রকার কষ্ট শ্বীকার 
করেন, ভক্কিবিশিষ্ট শ্রন্ধাবান্‌ সংপুন্ন সেইরূপ অবিচলিত চিন্তে 
'অবিষণ্ন বদনে জনক জননীর সর্ধপ্রকার তিরস্কার ও কর্কশ ব্যব- 
হার অঙ্গীকার করিয়া লন। সকলেই যে বৃদ্ধ দশার এইরূপ উগ্র 
শ্বভাব হইয়া থাকেন এমত নহে। কেহ কেহ চরম কাঁল পর্যন্ত 
প্রনুল্প মনে প্রেমোৎফুল্ল নয়নে জীবন ধাঁপন করিয়া থাকেন । 
কিন্তু ধাহাদের তাহার বিপরীত ভাব ঘটয়া উঠে, এবং ধাহাদিগেক্র 
অনুজ্জল বিবর্ণ লোচন ম্েহ ও গ্রীতি-ভরে উজ্জল না! হইয়া মধ্যে 
মধ্যে ক্রোধ ভরে প্রথব হইয়া উঠে, এবং ধাহাদের মুছু কণম্বর 
ন্নেহ-রসে গ্সিগ্ধ না হইয়া কোপবশে ক্ষণে ক্ষণে উচ্চ হইয়া! উঠে, 
তাহাদের সন্তানদিগের পক্ষে অক্ষুদ্ধ মনে অবিষপ্ন বদনে তী সমস্ত 
সন্থ করিয়৷ তাহাদের সেবা শুশ্রষায় নিয়ত নিরত থাঁকা বিধেয়। 
পুণ্যের পরম পবিত্র শ্বরূপ সর্ধত্রই মনোহর তাহার সন্দেহ নাই, 
কিন্তু এতাদৃশ স্থলে তাহার অতীব রমণীয় ভাব প্রকাশ পায়। 
যদ্দি দেখা বায়, কোন পিতৃতক্তিপরার়ণ শ্রন্ধাভিষিক্ত ধর্দশীল 
সন্তান শ্বকীয় জরাজীর্ণ পীড়িত পিতার শা! সন্নিধানে উপবেশন 
পু্ঃঘর আলস্ত ও নিদ্রাকে অনাদর করিয়া তাহার নিয়ত প্রদীপ্ত 


১৬০ ধর্দ্দনীতি। 


ব্ত্রণাগ্রিশিখায় সাধ্যান্থুসারে শান্তি-সলিল সেচন করিতেছেন, 
এবং সেই সন্তানের বয়ন্তেরা প্রমোদ প্রবাহে অবগাহন করত 
ষে দীর্ঘ কাঁলকে অন্তর বলিয়া বোধ করিতেছেন, তিনি এ 
প্রমোদ সণ্ডোগ তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সেই কালকে অবশ্ত পরিশোধ্য 
পি থণ পরিশোধরূপ উত্কৃষ্টতর পবিত্র বাপারে অঙ্কন মনে 
ক্ষেপণ করিতেছেন, তাহা হইলে বোধ হর) জগতে ইহা অপেক্গায় 
সুদৃগ্ ব্যাপার বুঝি আর কিছুই নাই। 

পিতা মাতার ক্রোধ প্রকাশ ও কঠিনতর তিরস্কার প্রভৃতি 
নিক প্রবৃত্তি-ঘটিত দোষ বেঘন গ্রহণ কর! কর্তব্য নহে, সেইরূপ, 
তীহাদের অল্পবুদ্ধি-সংক্রান্ত ক্রটিও গ্রহণ কর। বিধেয় নহে। পিতা 
মাতা নিজে অশিক্ষিত হইলেও প্রধন্র ও অর্থ ব্যয় স্বীকার করিয়া 
পুলগণকে বিদ্যা শিক্ষা দিয়া থাকেন । তাহারা আপনারা বিগ্যা- 
রসের রসিক না হউন, তদ্িষয়ে স্বীয় সন্তানদিগকে প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিতে দেগ্রিলে, অতুল আনন্দ অন্থুভব করেন, এবং নিজ পুত্র 
কত-বিদ্য হয়! প্রচুর অর্থ উপাজ্জন পূর্বক তাহাদের বার্ধক্য 
দশায় ভরণ পোষণ ও সখ শ্বচ্ছন্দত| সাধন করিবে এই গ্রত্যা- 
শায় প্রত্যাশাপনন হইয়া সেই পুলের শিক্ষা লাভ বিষয়ে অশেষ 
মতে চেষ্টা করেন। ইহাতে এরূপ ঘটিতে পারে মে, পুত্রের 
বে সমস্ত বিগ্ভায় পারদশী হয়, পিতা মাতার কশ্মিন্‌ কালে তাহার 
নামও শুনেন নাই, যদি কদাচিৎ নাম শ্রবণ করিয়া থাকেন, 
নামের শন্বার্থও অবগত নহেন। জনক জননীর চিন্তনূমি ষে 
অজ্ঞানরূপ ঘন তিনিরে আবৃত থাকে, তাহা জ্ঞান রূপ উজ্জল 
আলোক প্রকাশ দ্বার! পুত্রের অস্তঃকরণ হইতে অন্তহিত হইয়া 
যায়। তীহাদের জদয় হযে সমস্ত কুসংস্কার-পাশে বন্ধ রহিয়াছে, 
পুল বিষ্ক/ক্ূপ শাণিত অস্ত্র সঞ্চালন দ্বাবা তাহ! এক বারেই ছেদন 


নবম অধ্যায়। ১৬১ 


পপি 
পিপিপি শীত 


করিতে পারেন। কিন্তু বিবেচনা! করিতে হইবে, তাহাদের 
যে এরপ প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়, পিতা মাতার যত্ব, পরিশ্রম ও 
অর্থ ব্যয়ই তাহার মূল। ইহাতে যে কোন কোন অকৃতজ্ঞ 
মস্তান তাহাদিগকে অজ্ঞান ও অশিক্ষিত বলিয়া অবজ্ঞা করেন, ইহ! 
অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহারা তাহাদের বিগ্বালাভের মূলীভূত 
ও অন্য অন্য সকল সম্পদের নিদান সেই বিষ্কা ও সম্পদের অভি- 
মানে তাহাদিগকে অনাদর করা অপেক্ষায় অপরাধ জনক আর 
কি আছে? বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরপ স্থলে অকৃতজ্ঞ, 
অভিমানী, গর্বিত পুত্রের বুদ্ধিমত্তা অপেক্ষায় সন্তানের শুভাগ্ুধ্যাযী 
হিতকারী জনক জননীর অজ্ঞানের অধিক প্রশংসা করিতে হয়। 
যদি অশিক্ষিত পিত। মাতার সহিত শিক্ষিত সন্তানের কোন 
বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়, তাহা! হইলে, ভক্তি-সহযোগে 
বিনীত বচনে তাহাদিগকে তাহা নিবেদন করা কর্তব্য ; অবজ্ঞা 
ও অনাদর প্রকাশ কর। কোন রূপেই শেয়স্কর নয়। 

এই অবিতকিত শুভ তত্ব স্মরণ রাখা উচিত যে, পরমারাপ্ধা 
ভক্তিভাজন জনক জননীর প্রতি যেরূপ ভুক্তিসহরত সদ্বাবহার 
করা কর্তব্য, তাহা সম্যক্‌ সম্পন্ন করিতে পারিলেও, সন্তান 
তাহাদের খণ-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারেন না। তিনি 
তাহাদের নিকট যাদুশ উপকার প্রাপ্ত হন, তাদৃশ প্রত্াপকার 
করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হন না। তথাপি আমি সাধ্যা- 
নুসারে জনক জননীর অন্তেষ নাধন করিতে যত্ব করিয়াছি 
এরূপ ভাবিতে ও বলিতে গারাও অনেক তৃণ্ডির বি্ষয়।' 
ইহা হইলে, ত্াহারাও সন্তষ্ট হন, সন্তানের অন্তঃকরণও প্রসন্ন 
থাকে, এবং পরম কারুণিক পরমেশ্বর যে অভিপ্রায়ে সম্তানের 
,সহিত গিতা মাতার এইরূপ শুভকর নন্বন্ধ বন্ধন করিয়া দিয়াছেন, 


১৬২ ধর্দনীতি। 
তাহাও অন্পন্ন হয়। যংকাঁলে সন্তান নিতান্ত নিরুপায় 
ও অতান্ত অক্ষম থাকে তখন জনক জননী তাহাকে 
প্রাণপেক্ষা প্রিয়তম জ্ঞান করিয়া প্রতিপালন করেন 
এবং জনক জননী যখন গীড়িত ও জরাজীর্ণ হইয়া 
ক্ষমতাহীন ও উপার়-বিহীন হন, তখন শ্রদ্ধাভিযিক্ত 
ভক্তিপরায়ণ সন্তান তীহাদের তংকালোচিত দেবা 
শুশীবা এ রক্ষণাবেক্ষন কিয়া থাকেন। বিশ্বপাতার 
ক আশ্চর্য্য কৌশল! কি মনোহর বাবহার! 


দশম অধ্যায়। ১৬৩. 


পাপা পপ পাশা পা পিপাসা পাপী পপি 


দ্রশম অধ্যায়। 


পাস 
পর্ন জম 
সপ 


লি 
সপ 


পিতা মাতার গ্রতি কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত, তাহ! 
ক্ষেপে লিখিত হইয়াছে । এক্ষণে ভ্রাতা ও ভগিনীগণের সহিত 
কিরূপ আচরণ করা৷ কর্তবা, তাহার প্রসঙ্গ করা যাইতেছে। 
তাহাদের পরস্পর প্রণয়সহকৃত সদ্বাবহার যে কিরূপ রমণীয় তাহা 
বর্ণনা করিয্না হগত করান যায় না। অবনীমগ্ডলে ততৎদদৃশ 
ুখকর বাপার অতীব দুর্ণভ। 
যদি প্রিয় পাত্রের প্রিয় বস্তর প্রতি গ্রীতি প্রকাশ করা, উচিত 
হয়, তবে পরম শ্রন্ধাম্পদ পিতা মাতার পরম ন্নেহাম্পদ সন্তান- 
দিগকে প্রীতি করা অবস্ কর্তব্য বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে। 
সন্তানগণের পরস্পর প্রণয়নধ্ধার ও সদ্যবহারসম্পাদন জনক 
জননীর যেমন তুষ্টিকর, তাহাদের পরম্পর অগ্রণয় ও কলহঘটনা 
তাহাদের তদ্দপ অস্ুথ ও অসন্তোষের ব্যাপার। অতএব, ভ্রাতা 
ও ভগিনীগণের সহিত উচিতমত আচরণ না করিলে, জনক 
জননীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহাও সব্বতোভাবে 
সম্পন্ন হয় না। 
যদি অপরের সহিত মিত্রতা করিয়া! অভিন্নহদয় হওয়া সুখের 
বিষয় হয়, তবে সহোদরগণের সহিত সত্ভীব রাখিয়া চলা ষে 
সর্বতোভাবে বিধেয় ইহাতে সনেহ নাই। যে সকল ব্যক্তি 


ক মা ॥ 
গো চাকা হাটা কাব্রো ধু সিকি পারল কুল এক ডিশা রিবা ব্ঙ্দ এন আব খাতে পর 
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এ শিল্পি 
পাতিল শা শপ পপ পপ পাপ পপ 
পপ সপ 


প্রমোদ স্থলে উৎসাহ সহকারে বন দিন একত্রে ক্ষেপণ করি, 
কাছে, পরে তাহাদের পরম্পর প্রণয়-বন্ধ থাকিয়া সহবাম ও 
সদালাপ জনিত অনির্কচনীয় আনন্দ অনুভব করা যদি অতীব 
প্রার্থনীয় হয়, তবে যাহার! এক জননীর গর্ডে জন্ম হণ করি- 
য়াছে, এক ম্নেহময়ী জননীর কুমার ক্রোড়ে আ. হণ করিয়া 
ুধা-সম স্তন ছু পান করিয়াছে, একত্র আহার, বহার, শয়ন, 
উপবেশন ও কথোপকথন করিয়া মনের সুখে কাল হরণ করিয়া 
_ আসিয়াছে, একত্র এক উৎমবেই উৎসব প্রকাশ করিয়া স্ব শব 
 স্থদয়ানদ্দ চতুপ্তর বর্ধন করিয়াছে, এবং এক বি বিপন্ন হইয়া 
একত্র আর্তনাদ গ্রকটন ও অশ্রজল বিসর্জন করিয়াছে, শাহাদের 
পরম্পর্র প্রীতিপাশে বদ্ধ থাকিয়া পরমপবিভ্রপ্রণয়রসসংবলিত 
সদ্বাবহার করা কতদূর কর্তব্য, তাহা বাঁকে বলিয়া শেষ করা 
যায় না। তাহাদের পরম্পর স্নেহবন্ধনে বন্ধ হওয়া নরজাতির 
শ্বভাব দিদ্ধ অসাধারণ ধর্ম। ইহাকে নৈসর্ণিক ধর্ম কহে। ইহা 
শিল্গালাপেক্ষ নহে। 

ল্রাতা ও ভগিনীগণের পরম্পর প্রীতি ও স্নেহ প্রকাশ পুৰ্বক 
পরম্পরের হিতানুষ্ঠান কর! সর্বথা কর্তব্য ও নিতান্ত আবশ্যক 
হইলেও যে প্রান মকল পরিবারই ভ্রাতৃবিরোধ রূপ বিষম “যে 
জঙ্রীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা অত্যান্ত আঙ্ষেপের বয়, 
সাতিশয় স্বার্থপরতা ইহার প্রবল কারণ। নিকষ্ট প্রবৃত্তির 
অভিমাত্র প্রবল তাই ইহীর মুলীভূভ। যখন লক্ষ লক্ষ লোক 
এতাদৃশ বিরুদ্ধ স্বভাব, যে পরধন লোভে নুন্ধ হইন্া চৌর্যা 
প্রতারণ! 'ও দস্থাবৃদ্তি অবলম্বন করে, তখন দায়াদদিগের সহিত 
তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইবে ইহাতে আশ্চর্য কি? পরম্পর 
প্রতিপক্ষীয় উভয় ভ্রাতার শ্বভাব এব্ধপ বিরুদ্ধ হইলে, তাহারা 
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কৃত "ক্ষণ নির্বিরোধ ও কলহশৃন্ত থাকিতে পারেন? কিন্তু : 
হুঃশীল লোকে বিবাদ বিসংবাদে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সরলগ্বভাব 
সুশীল ভ্রাতারাও যে তদন্ুরূপ অপবিত্র আচরণে অনুরক্ত হইবেন 
এরূপ বিবেচনা করা উচিত নহে। যে মহাশয় ব্যক্তির! উংকষ্ট 
বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রবল ধর্প্রবৃত্তি অধিকার করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছেন : 
ও বাল্যাবধি জ্ঞানানুশীলনে ও ধর্থানুষ্ঠানে নিয়োজিত হইয়াছেন, 
তাহার। অবশ্ত সুুধাময় সৌত্রাত্ররূপ অমূল্য ধন উপাজ্জন করিয়া 
সুথে কাল হরণ করিতে পারেন। তাহাদের ব্যবহারভূমি ক্ষমা- 
গুণ প্রদর্শনের গ্রধান স্থল। তাহাদের মধ্যে সকলেরই সকলের 
অপরাধ মার্জন] করা বিধেয় । সকলেরই স্বীয় স্বীয় ক্রুটি শ্বীকার 
করা কর্তব্য। দৌষাকর স্বার্থপরতাকে ম্নেহ ও বাৎসল্য সলিলে 
বিসঙ্জন দেওয়া আবগ্ভক। পরমপবিত্র ভ্রাতৃ-প্রণয়-রূপ পুণ্য- 
ধামের অধিবাসী হইয়। প্রতারণা ও কপটতাকে একেবারে বিশ্বৃত 
হওয়াই শ্রেয়ঃকল্প । কিন্তু সর্বদা একত্র অবস্থিতি করিতে হইলে, 
অনেক প্রকার বিবাদস্কল উপস্থিত হইতে পারে, অতএব ত্রাতৃ- 
গণেষ চিরকাল একান্সে থাকিরা একত্র জীবন যাপন কর। অবশ্য 
কর্তব্য বলিয়। কোন ক্রমেই নিদ্ধারণ করা যায় না। এক্ষণে 
মনুষ্যের যেরূপ প্রকৃতি ও জনসমাজের যাদৃশ ব্যবস্থা দেখিতে 
পাওয়া যায়, তাহাতে এক এক ভ্রাতার স্বীয় স্বীয় ক্ষমতান্থ্বািনী 
উপজীবিক। অবলম্বন পুর্ব্বক দার পরিগ্রহ করিয়া নিজ নিজ স্তর 
পুল্রাদি সমভিব্যাহারে স্বতন্ত্র অবস্থিতি করাই হিতকারী বোধ 
হয়। কিন্তু কাহারও কোন আপদ বিপদ অথবা কোন বিষয়ে 
অপ্রতুল উপস্থিত হইলে, সে বিপদ ও সে অপ্রতুল পরিহারার্থে 
সাধ্যান্থসারে যত্র করা তদীয় ভ্রাতৃগণের পক্ষে অবশ্ত কর্তৃব্য 
তাহার সন্দেহ নাই। শ্বীয় সহোদরের এতাদৃশ উপকার কর! 


| এ রে | ধ্থনীতি 


লদাশয, দয়াল ব্যক্তিদিগের স্বভাব সিদ্ধ গুগ। কিন্তু সমুদায় 
ভ্রাতা ও ্রাতু্ত্র গ্রভৃতির একত্র সংসথষ্ট থাকা যে, এতদ্দেশীয 
লোকের স্থখজনক ও নিতান্ত আবশ্তক বলিয়! হৃদয়ঙ্ষম আছে, 
তাহাদের এ সংস্কার তাদৃশ কল্যাণকর বোধ হয় না। এই 
প্রাচীন প্রথা সম্পূর্ণ হুখদায়ক হওয়া দুরে থাকুক, তদ্দাা ভান 
বিরোধ রূপ বিষম বিষ উদ্ভাবিত হইয়া সকল পরিবাক্৯/ চর্জরী- 
ভূত করে। স্থৃতরাং তাহাদিগকে কিছু দিন সেই র্‌ এধানলে 
দগ্ধ হইয়া অবশেষে পৃথক হইতে হয়| এই বিবাদ, বিদ বাদ ও 
কলহ দ্বারা হৃদঘ্ধ বিদারণ করিয়া পৃথক হওয়া অপেক্ষা অগ্রেই 
স্বতন্থ হওয়া! শ্রেরঃ। যে স্থলে পরম পবিত্র প্রণয়-প্রধাহ নিয়ত 
প্রবাহিত থাকা উচিত, সে স্থলে গরল-ময় কলহ-ঘটনী হওয়া 
অত্যন্ত ক্লেশকর। যাহাদের পরস্পর আম্গকুলা ও "তব প্রকাশ 
কৰা কর্তবা, তাহাদের পরম্পর প্রতারণা ও বিশ্বামঘাতকতা 
করিয়া! পর্স্পনের অহিত চেষ্টা করা দুঃসহ বন্তুণার বিদয় | 

আর উল্লিখিত রীতি বলবনী থাকাতে, অন্ত অল প্রকার 
'অনিষ্টও উৎপন্ন হইয়া থাকে । বদি এক সহোদর সাতিশয় পাপা- 
চরণ করিল! পুনঃ পুনঃ উৎপাত উপস্থিত করে, তদ্থারা অন্য 
অন্ত সহোদরের অত্যন্ত ক্লেশ, এবং কথন কখন গুরুতর বিপদও 
উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ রিপুপরারণ নরাধমের সহ ৬ 
সংস্থষ্ট থাকিয়া যাবজ্জীবন যন্ত্রণা ভোগ করা শান্ত-্থভাব পুণ্য 
শীল ব্ক্তিদিগেষ পক্ষে কিরূপে কর্তব্য ও আবশ্ঠক বলিয়া নির্দেশ 
করা যাইতে পারে? তত্ডিন বহু গোঠীর মধ্যে এক জন কৃতী 
উপার্জনক্ষম হইলে, অপরাঁপর সকলে তাহার উপর নির্ভক 
করিয়া থাকে । পরোপজীবী হওয়া ও পরকীয় আনুকূল্যের 
উপর নির্ভর করিয়! থাকা যে অত্যন্ত ঘ্বণা ও গ্লানির বিষয়, ইহা! 
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অনেকে. বিবেচনা করে না। করুণাময় পরমেশ্বর অসীম অনু- 
কম্পা প্রকাশ পুরঃসর মানববর্গের আকম্মিক আঁপদ্‌' বিপদ্‌ 
উন্ধারার্থে তাহাদিগকে পরস্পর বিবিধ বন্ধানে বন্ধ করিয়। রাখিয়া- 
ছেন॥বটে, কিন্তু আমাদের কেবল অন্দীয় অস্গ্রহের উপর নির্ভর 
করিয়া চল|। কোন মতেই তাহার অভিমত নহে। আমাদের 
শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতি বিষয় বিচার করিয়া দেখিলে, 
স্পষ্ট প্রতীতি হয়, আমর! শ্বকীয় যত্র ও পত্িশ্রম দ্বারা সংসার 
যাত্রা নির্বাহ করি ইহাই তাহাদের অভিপ্রেত। ফলেও দৃষ্টি 
হইতেছে পরতন্ত্বতা নিতান্ত ক্রেশকর, শ্বতন্ত্রতাই সুখদায়ক। 


“সব্ধং পরবশং দুঃখং সর্বমাত্মবশং স্থুখম্‌।৮. 


কিন্ত কি আক্ষেপের বিবয় ! পরাধীনত] যে যন্ত্রণাদায়ক ও 
লাঘব-জনক) এই প্রত্যক্ষ পিদ্ধ যথার্থ তত্ব আমাদের অন্তঃকরণ 
হইতে একেবারে অন্ততিত হইয়। গিরাছে। এতদেশীয় সর্বপ্রকার 
নাতি নীতিতেই ইহার সম্পূর্ণ নিদর্শন লক্ষিত হইতেছে। এত- 
দেশীয় এক এক বাক্তি ভগি নী, ভাগিনেয়, পৌল, দৌহিত্রাদি 
বহু পরিবারের ভারগ্রহণ কতা যেন্ধপ ভানগ্রস্ত হয়, তাহা 
কাহার অবদ্িত আছে? পরিজনদিগের মধ্যে অনেকে কপদ্দক 
মাত্র আহরণ না করিরাও, গোষ্টীপালক কোন ব্যক্তির উপর 
সমুদ!য় ভাব অপণ করিয়া, নিশ্চিন্ত মনে কাল হরণ করে; যাহার 
স্বন্ধে এক মণ লৌহের ভার সহ হয় না, তাহার একেবারে দশ 
মণ ভার বহন করা কিরূপে সুপাধা হইতে পারে? ইহাতে 
তাহার৪ যথেছু কই) পরিজনবর্গেরও যতপরোনাস্তি ক্রেশ। 
তাহাকে দুর্বহ-ভারাঁবনত হইয়! দারুণ ছুর্ভাবনায় শরীর জীর্ণ 
করিতে হয়। অতএব) যে প্রথা প্রবল থাকাতে এ সমদায় বিষম 
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বিজ ক উর তা ডোর না। ও নিতান্ত 
আবশ্তক বলিয়া নিশ্চয় করা কিরূপে যুক্তিলিক্গ হইতে পারে রা 
পরস্ত এ কথা অবশ্ঠ শ্বীকার্ধা বটে, যদি সহোদরবর্গে পরম পরি- 
গুঙ্গ অকৃতিম  প্রণয়-পাঁশে বন্ধ থাকিয়া পরস্পর জ্েহ ও সম্ভব 
: প্রকাশ পুরঃসর সপরিবারে একানে স্বখে কাল হরণ করিতে 
পারেন, তাহা হইলে, তাভাঁদিগকে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ভাজন বলিতে 
হয়, তাহার সনোহ নাই। কিন্তু মনুষোর কিয়া-বুক্ষে একপ 
কল্লাণকর ফল উৎপন্ন হওয়! দুঃসাধা। এতাদুশ পরম প্রীর্থনীয় 
স্রথপীযূষ সঞ্চারিত হইবার অনধিক কাল পরেই বিদ্বেষবিষ 
নিঃশ্গত হইতে থাকে। 

দাতিগণ বালাবধি যাবজ্জীবন একত সংস্্ট থাকিয়া! এক 
গৃহে অবস্থিতি করুন; অথব! কৃতী ও উপার্জনক্ষম হইয়া দ্বাতনু 
বাস করুন, তীহাদের পরস্পর স্সেহ ও যত্ব করা এবং পরম্পরের 
ভিতানুঠানে অনুরক্ত থাকা সর্বধতোভাবে বিধেয়। ইহাতে 
প্রত্যোকেরই ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হইয়া সংসারের সখ. 
প্রবাহ সমধিক গ্রাবল হয়। 
, ছাতা ও ভগিনীদিগের প্রতি মলে, যত ও ভীতি প্রকাশ 
করিতে হইলে, তদীম্ঘ সম্থানদিগের প্রতিও তদন্ুরূপ অনুকূল 
চরণ করিতে হয়। এ সম্ভানদিগেরও পিতৃবা ও পিতৃবা “ত্র 
এন্সং মাতুল ও মাতুলানী প্রভৃতির প্রতি ভক্কতি-সহক্ক সদয় 
বাবহার করা কর্তব্য। শ্বসম্পকীঁয় লোক যে নিঃসম্পকাঁয় অপেক্ষায় 
অধিক.মত্রের পা, ইহা সকল ল্লোকেরই শ্বভাবতঃ হৃদয়জম 
আছে। যে বান্তি বত নিকট সম্পর্কীয়, তাহাকে তত শ্নেহ- 
ভাজন ও ভীতি-পাত্র বলিয়া বোধ হয়। '্াভাঁরা পরস্পর বিরুদ্ধ 
'্নভাবাক্রান্ত হইলে বিরোধ উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু তাহা 
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ইনুষ্মাপ্ত্েরই অতি গর্হিত অনৈসর্গিক ব্যবহার বলিক্! প্রতীতি 
:এ যাহার। এক পরিবারস্থ থাকিয়া একত্র বাপ করেন, 
ঠাহাদের মধ্যে এক জনের গুণাগুণে অন্য জনের বিলক্ষণ 
ট্টানিষ্ট উৎপন্ন হইতে পারে। একারণ, তাঁহাদের শান্ত ও 
নচ্চরিত্র হইয়া পরস্পর সন্তাব রাখিয়া পরম্পরের সুখচিন্তা কর! 
মপেক্ষাকৃত অধিক আবশ্তক। কিন্তু তাঁহাদিগের ও অপরাপর 
[গোত্র বন্ধুবর্গের পরম্পর কোন্‌ বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে 
য়) তাহা নিশ্চয় নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। জনসমাজেরু 
গবস্থাপারে এ বিষয়ে অনেক ইতর বিশেষ হইয়া থাকে । যে 
[াজোর রাজনিয়ম এমত সুন্দর ও গ্তায়ান্ুগত এবং রাঁজবর্শ- 
নারীরা এমত সুন্দর রূপে সেই সমস্ত নিয়মান্যায়ী কার্য নির্বাহ 
চরেন যে, প্রজার! অনায়াসে নির্ভয়ে কালক্ষেপ করিয়া ধন প্রাণ 
ক্ষা করিতে পারে, তথাকার লোকের পরম্পর অনুকূলতাঁর 
চাদুশ অপেক্ষা রাখে না । তাহারা নিজ নিজ ক্ষমতানুযায়িনী এক 
এক উপজীবিক' অবলম্বন কষিয়া যথা তথা অবস্থিতি করিতে 
[ারে। অধিক দূরে অবস্থিত হইলে, ক্রমে ক্রমে শ্লেহ ও মমতার 
ব্বতা হইয়া আইপে, এবং অনধিক পুরুষ গত না হইতেই 
াহায়া পরম্পর অপরিচিত ও অপৰিজ্ঞাত থাকিয়া ইতস্ততঃ বাঁদ 
রিয়া থাকে । কিন্তু ঘে দেশের রাজশাসন সেরূপ সুন্দর ও 
নঃশঙ্ককর নহে, তথাকার গ্রজাঁরা পরম্পর সাহাযা-সাঁপেক্ষ হইয়া 
[নেক পুরুষ পর্যন্ত শ্নেহ-বন্ধনে বন্ধ থাকে। এতান্ুশি এক- 
গাত্রোপ্ভব বাক্তি সকল আপনাদিগকে এক পরিবার জ্ঞান করে, 
বং তাহাদের মধ্যে এক জনের কোন বিপদ ঘটিলে অপরাপর 
কলে তাহার নিরাকরণার্থে সাধামত চেষ্টা পায়। আরব, তাতার, 
কমান ও তাদৃশ অবস্থান্বিত অপরাপর অনেক জাতির মধ্যে 
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১৭৭. ধর্মনীতি। : 


এইরূপ বাহার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অপেক্ষার 
উৎরৃষ্তর রাজনীতি বিশিষ্ট ইংরাজ ও ফরাশিশদিগের পা 
ইছার বিপরীত । তাহারা গরম্পর নিরপেক্ষ ও গতর থাক্যা, 
বদ্ব সামর্গানুসাষে সুখসমৃদ্ধি লাভ করিয়া, অপরভন্ত্রতাবে জীবন 

যাপন করেন। আত্মবশ হওয়া সুখের বিষয় বটে, কিন্তু আত্মুবশ 

হইয়া স্নেহ ও বাৎসল্য বির্জন করা গহিত বর্ম 


সহ তিরাজনর 


একাদশ অধ্যায়। ১৭৮ 


একাদশ অধ্যায় । 


প্রভূ ও তূতা এ উভয়ের পরম্পর কর্তবাও গৃহধর্শের মধ্যে 
নণন! করিতে হয়। সর্ধনিয়স্তার অখওনীয় নিয়মানুসারে একাল 
পর্যন্ত জনসমাজের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তদহুসারে সর্বদেশীয় 
লোকদিগের প্রধান ও নিকৃষ্ট নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে 
হইন্নাছে। ধন, বিস্তা, ক্লৃতিত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিষয়ের ইতৰ 
(বশেষই এক্রপ শ্রেণী-ভেদের মূলীভূত। এ প্রকার শ্রেণী ভেদ 
হইলে সুতরাং কাহাকেও বা সেবক, অর্থাৎ ভৃত্য, কাহাকেও বা 
সেব্য অর্থাৎ প্রভু হইতে হয়; কিন্তু এ উভদ্বের মধ্যে কেহই স্বতন্্ 
নহে, উভয়ই পরতন্ত্র, উভয়ই পরম্পর সাহাঘ্য-সাপেক্ষ। প্রভূ 
আপনার অর্থ দিয় ভূত্যের আহ্ৃকুলা করেন, ভৃত্য তদ্িনিময়ে 
পরিশ্রম দিয়া প্রভুর উপকার করে। অতএব ভৃত্যকে হেয় ও 
জঘন্ত জ্ঞান করা প্রভুন্ন পক্ষে উচিত নয়, প্রভুর আজ্ঞায় অবহেল! 
কর[ও ভৃত্যের পক্ষে বিধেয় নহে। তাহাদের পরস্পর কিরূপ 
ব্যবহার করা কর্তব্য, তদ্বিষয়ে ছুই চারি কথার উল্লেখ করা উচিত 
বোধ হইতেছে । আগ্রে গ্রভুর কর্তব্য, পশ্চাৎ ভূত্যের কর্তব্য 
লিখিত হইতেছে। | . 

ভৃত্যদিগের প্রতি সতত সদয় বাধহার করা উচিত,তাহাদিগকে 
প্রহার ও প্রতৃত্ব প্রদর্শন এবং তাহাদের প্রতি পরুষ বাক্য 
প্রয়োগ করা কোন মতে বিহিত নহে। তাহাদের প্রতি এব্ূপ 
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ন্যায়-বিরুদ্ধ ব্যবহার করিলে তাহাদের অনুরাগ বৃদ্ধি হওয়! দু 
থাকুক, প্রত্যুত, রোধ ও বিদ্বেষেরই উদ্রেক হইতে থাকে। ম্‌ 
অপমান ও সুখ দুঃখ বোধ সকলেরই 'তুলারূপ, এই পরম.কল্যাণুল | 
কর যথার্থ তত্ব রি, অন্তঃকরণে সর্বদা জাগরূক বাখা 
আবশ্যক । 


খুনি ুল্যানি বথাস্মনি তথ পরে 


 স্বৃত্যদিগের অবস্থা মন্দ বলিয়া তাহাদের উপ | এতযাচার করা৷ 
| উচিত নহে। তাহাদের প্রতি সর্ধদা গেছ । বাৎসল্য ও 
সৌনপ্ত প্রকাশ করা, এবং যখন যে বিষয়ের আদে+ রিতে হয়, 
তাহা গ্রসন্নহাবে অকর্কশ মুছু বচনে করাই শরেয়ঃকল্প। তাহারা 
যদি প্রহর কাধে অন্ুরক্ত থাকিয়া উচিতমত ব্যবহার করে তাহ 
হইলে তাহাদিগকে বিশিষ্টরূপ যত্র ও আদর করা সর্ধতোভাবে 
বিধেয়। তাহাদের শরীর অসুস্থ ও অন্বচ্ছন্দ হইলে তথ; 
প্রতীকারার্থে সম্যক্রূপ চেষ্টা কর। কর্তব্য; তাহারা কোন ছুবিগাকে 
পতিত হইলে উদ্ধার করা বিধেয়) তাহাদের ক্লেশ নবারণ ও 
অবস্থার উন্নতি সাধনার্থ স্থমন্ত্রণা গ্রদান.করা আবশ্তক। এতদোশায়: 
অনেক লোক তৃত্যদিগের প্রতি যেরূপ কটুক্তি ও কর্কশ বাবহার 
করেন, তাহা অত্যন্ত গঠিত? তাহারা অধানস্থ ব্যাগের 
গ্রতি যেরূপ অকথ্য অশ্রাব্য শব সকল প্রয়োগ করিয়, খাকেন, 
তাহা শ্রবণ করিয়া লজ্জার অধোমুখ হইতে হয়। অশ্লীল শব্দ 
উচ্চারণ করিলে যে ভদ্র লোকের ভদ্রতা! গুণের ব্যতিক্রম হয়, 
ইহা ভীহার। বিবেচনা করেন না। একারণ এতদেশে ধাহার! 
ভদ্রলোক বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেরই 
সহিত সহবাস ও কথোপকথন করা যথার্থ ভ্রপ্রককৃতি সুশীল 


একাদশ অধ্যায় । ১৭৩ 


পপপীলা 


র পক্ষে কঠিন কর্শ। অন্তের প্রতি ক্রোথ প্রকাশ পুর্বক 
টু বাক্য প্রয়োগ করিয়া! নিকষ্ট প্রবৃত্তির উত্তেজন! করিলে; যে 
শ্বকীয় শ্বভাবকে কলঙ্কিত কর! হয় ইহা তাহাদের হৃদয়ঙ্গম নাই। 

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের যেরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য তাহার . 
'অন্তথাচরণ দ্বারা সংসারে বিস্তর অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে । তৃত্যের 
অহিতাচারে তদীয় স্বামীর যত উৎপাত উপস্থিত হয়, প্রভুর ত্যা- 
চারে ভৃত্যের তত হইতে দেখা যায় না। অপহরণ ওবিশ্বাসঘাতকতা! 
যে ভূত্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা গহিত বর্ম, ইহা! বলা বাহুল্য। 
তাহারা শ্বামী কর্তৃক যে কর্মে নিধুক্ত হয়, তাহা! সবিশেষ মনোঁ- 
যোগ পূর্বক স্চাক রূপে সম্পাদন করা! কর্তব্য। স্বামীকে সম্যক 
। প্রকারে সমাদর করা ও তাহার সন্তোষসাধনার্থ সচেষ্ট থাকা 
আবগ্তক। নিতান্ত চাটুকার হওয়] দূষণীয় বটে, কিন্ত স্তায়ান্থুগত 
আচরণ দ্বারা প্রভুর সন্থপ্টিসম্পাদনার্থে যত্ববান থাক! কদাপি দৃষ্য 
নহে) প্রত্যুত, সর্ধতোভাবে বিধেয়। প্রভৃর কার্য্য নিজের 
কার্ধয জ'ন করা, প্রতুর সম্পদে সম্পদ ও বিপদে বিপদ বোধ 
করা, প্রভূর দুঃসময় ঘটিলে সাধ্যান্থুসারে আনুকূল্য করা, এবং 
প্রভুর উপকার করিতে পারিলে আপনাকে চরিতার্থ বোধ করিয়া 
প্রনল্ল ও প্রসন্নচিত্ত হওয়া প্রভূপরায়ণ পুণ্যশীল সেবকের ধরন । 
প্রভুর কার্যে অবহেলা! করিয়া আত্মকার্য্য সাধন করা এবং প্রভু- 
কর্তৃক নির্দিষ্ট নিয়মানুসারে যে সময়ে প্রভুর কর্ম করা বিহিত সে 
সময় কর্ধান্তরে ক্ষেপণ করা অথবা নিরর্থক গল্প করিয়া নষ্ট করা 
কোন ক্রমে কর্তবা নহে। প্রভু কোন কার্যে প্রেরণ করিলে, 
অনেকে যে স্থানান্তবে ও কাধ্যান্তরে কালক্ষেপ করিয়া আইসে,ইহা 
কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ স্তায়বিরুদ্ধ ব্যবহার অত্যন্ত 
দোষাকর ও দ্বণাকর। এরূপ আচরণ নিতান্ত শ্বার্থপরতাব লক্ষণ। 


৪ কঃ 


১৭৪ নীতি 


এস... 


ড্র কার্ষো যব ও নাগ থাকিলে) এরগ ব্যায় পে 


কোন রূগে গ্রনৃতি হয় না। 


গ্রথম ভাগ মমাধ্। 
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